হল এও] 52 ৮ কী ও শ, 


৯ ৪০ এয আবাস হল চি শা 


জার ও 


6১৪০ এ ৯০৯] ২০৬০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/৬/ ৬. 79091710119) 25 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৭ | সংখ্যা ৭ | শাউওয়াল'৩৮ _ জুলাই'১৭ 


প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 


০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
০১৮১১৫০৪২৭৩ (বিশেষ প্রতিনিধি) 


ই-মেইল: 10009670017117198018517990.00]7 
10010100158609711990(6)2011811.00177 
011018110090)211811.0010) (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 17710711111) 10177101707 15107110 755947011 2714 17157-27) 4107/775 
17211751190 /)7 41-97114 441-1517110, 1১017)7৫, 0০717172072, 77077 
14924271716 0০711)12,441-/477197 4447151 (2710 71997), 160, 
44719977311411, 07114207725-4000, 19477217125/. 

আল জামিয আল দলাই সিটি কক আলী জামির মুল বিভাগ, চা 
থেকে মুধিত এবং এপকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

মূর্তি ও ভাক্ষর্য বিতর্ক 

__ ড. আহমদ আবদুল কাদের 

নবীজীর ইন্তেকাল এবং নাস্তিকদের আস্ফালন 
___ হোছাইন মুহাম্মদ নাঈমুল হক 
বাংলাদেশে নারী নির্ধাতন: একটি সমীক্ষা 
___ রেজাউল করিম 


[] 


০২ 


০৩ 


০৬ 


১২ 


ধর্ম-দর্শন [0 


দৃষ্টি সংযত রাখার মাহাআ্য ও মর্যাদা 

__ ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-জাওষিয়া (রহ.) 
টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত 

-___ ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুকদ্দাম 


২৩ 


২৫ 


মহাজীবন 


কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে একশ্রেণীর 


বুদ্ধিজীবীর বিমুখতা 
__ আবদুল মাননান সৈয়দ 


ইতিহাস-এতিহ্য [8 


সাহাবাযুগের রাজনীতিপ্রবাহ 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


আন্তর্জাতিক [এ 


অস্ট্রেলিয়ায় ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে 
___ ড. মুহাম্মদ সিদ্দীক 


সাহিত্য-সং 3 


ংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চার গুরুত্ব 
__- মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম 


৩৩ 


৩৮ 


৪১ 


৪৪ 


নিয়মিত বিভাগ [ 


সমস্যা ও সমাধান [| ৩০। কবিতা 
্বাস্থ্য-চিকিৎসা 
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৪ জন বিদগ্ধ আলিমের 


অপূরণীয় ক্ষতি 


দিয়েছেন। তীদের কাছ থেকে শিক্ষা, দীক্ষা ও 
তারবিয়তপ্রাপ্ত অনেক ছাত্র শিক্ষকতাসহ সমাজের বিভিন্ন 
স্তরে খিদমতে নিয়োজিত। ইলমে দীনের চর্চা ও 
অনুশীলনের এ ক্রমধারা এভাবে চলতে থাকবে কিয়ামত 
পর্যন্ত । 

মানুষ প্রতিনিয়ত জন্ম নেয় এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, 
এটি জগতের চিরন্তন রীতি। জীবনকে মহিমান্বিত ও 
অনুসরণীয় রূপে গড়ে তুলতে ক'জনই বা পারে? বহু 
স্থিতধীসম্পন্ন মানুষ দরিদ্রতা, হেলা অবহেলা ও আলস্যের 


গোলকধাঁধায় হারিয়ে 
যায়। সময়কে যারা 
কাজে লাগায়, 


ছাত্রজীবনকে যারা কদর 
করে, আল্লাহ তায়ালার 
সন্তষ্টি অর্জন যাদের 
জীবন্বত হয় এবং খিদমতে খালক (জনকল্যাণ) যাদের 
চেতনায় সক্রিয় থাকে এবং এ জগতে যারা কোন না কোন 
অবদান রেখে যান, তারা মরেও অমর । তারা ইতিহাসের 


দেওবন্দের শিক্ষাপরিচালক, মুহাদ্দিস ও কবি হযরত 
মাওলানা রিয়াসত আলী বিজনুরী (রহ.)। তার রচিত 
“তারানায়ে দারুল উলৃম' এক অসাধারণ কবিতা হিসেবে 


উপাদান । জীবনের পথপরিক্রমা একেবারে স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত । 
এটাকে ইতিবাচক পন্থায় কাজে লাগাতে পারলে সফলতা 
পদচুম্বন করতে বাধ্য । 


বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি পেয়েছে। ভাষার ওজস্বিতা, অক্ষর 


আমাদের বিবেচনায় উপর্যুক্ত ৪ আলিম সফল ও আল্লাহ 


বিন্যাস, উপমার অভিনবতৃ, শব্দ চয়ন ও ছন্দ প্রকরণের 
দিক দিয়ে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্দু কবিতা । 


ওয়ালা ব্যক্তি। সফলতা নিয়ে তারা আল্লাহ তায়ালার 
সান্নিধ্যে চলে গেলেন। তাদের জীবন, কর্ম ও অবদান 


এ ৪ জন বরেণ্য আলিমে দীন আপন আপন পরিসরে 


স্মাক আকারে নথিবদ্ধ করে রাখা প্রয়োজন ভবিষ্যত 


ইসলামী শিক্ষার বিকাশ, দাওয়াতী ময়দানে মেহনত, 
লেখালেখির চর্চা ও ফিকহী গবেষণার ক্ষেত্রে যে নমুনা রেখে 
গেছেন তা ভবিষ্যত প্রজন্মকে পথ দেখাবে আলোকবর্তিকা 
রূপে । তীদের প্রজ্ঞা, সঙ্ঞা, জ্ঞানগভীরতা ও অন্তর্দৃষ্টি 
অন্যদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছে। ৪জনই কওমি 


প্রজন্মের জন্য । বিলম্ব হলে তথ্য, উপাত্ত ও স্মৃতি কালের 
আবর্তে হারিয়ে যেতে পারে । এ ব্যাপারে এখনই উদ্যোগী 
হওয়া জরুরি । 

মহামহিম আল্লাহ তাআলা এ ৪ মনীষীকে জান্নাতুল 
ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন। এটাই 


ধারার মাদরাসার শিক্ষক । দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে লাখ লাখ 
শিক্ষার্থীকে তারা আরবী ভাষা, সাহিত্য, বালাগত, তাফসির, 
হাদীস, কালাম শাস্ত্র, উসূল ও ইলমে ফিকহের তালিম 


জুলাই'১৭ 


আমাদের প্রার্থনা । 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


_॥ আত্তান্তহীদ ২ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


অতি সম্প্রতি আমাদের সুপ্রিম কোর্ট 
প্রাঙ্গণে স্থাপিত একটি মূর্তি সরিয়ে 
এনেক্স ভবনের সামনে পুনস্থাপন করা 
হয়েছে। এ মূর্তি স্থাপন নিয়ে বিতর্ক 
দেখা দিয়েছে । দেশের আলেম সমাজ 
বলছে এটি হচ্ছে গ্রিক দেবী থেমিসের 
মূর্তি যা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় 
না। আর এটর্নি জেনারেল বলছেন, 
এটি মূর্তি নয়, এটি স্কাল্পচার। চিহ্ত 
ইসলামবিদ্ধেধী মহলটিতো মূর্তির 


সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির বর্ণনাও রয়েছে 
গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীতে । 

অনুরূপভাবে খিস্টীয় ১ম শতকে এসে 
দেয় জাস্টিসিয়া বা লাস্টিসিয়া। 
খিস্টীয় ২২ সালে রোমান মুদ্রায় দেবী 
জাস্টিসিয়ার মূর্তি অংকিত হয়। 
ন্যায়বিচারের গ্রিক দেবী থিমিস যাকে 
রোমানরা বলতো জাস্টিসিয়া বা 
লাস্টিসিয়া। দেবী থেমিস বা 


মুক্তিযুদ্ধের' জাস্টিসিয়ার মূর্তিটি একজন নারীর । 


এবং তার পুজা অর্চণা করা হতো । সব 
পৌত্তলিক জাতিই বিশ্বস্রষ্টার মহান সব 


গুণ এবং কার্ধাবলীকে স্বতন্ত্র দেবদেবী ৬ 


বলে আখ্যায়িত করতো এবং বিমূর্ত 
গুণাবলিকে মূর্ত রূপ দিয়ে মূর্তি তৈরি 


করা হতো। এসব ঘূর্িকে উপাস্য উঠে 


জ্ঞানে পুজা-উপাসনা করা হতো। 
প্রাচীন গ্রিসেও তেমনি করে 
পৌত্তলিকতার আখড়া বসেছিল। 
দেবদেবী কল্পনা করা হয়েছিল। কোন 
কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাধারণ 
দেবদেবীও ছিল, কোথাও আবার ভিন্ন 
ভিন্ন ছিল দেবদেবী। কেউ যুদ্ধের, 
কেউ শান্তির, কেউ সমৃদ্ধির, কেউবা 
সৌন্দর্যের ইত্যাদি। ন্যায়বিচারের 
জন্যও ঘিকরা একজন দেবীর কল্পনা 
করেছিল। দেবীর নাম দিয়েছিল 


তার ডান হাতে আছে একটি তরবারি । 


দাঁড়িপাল্লা ও ডান হাতে তরবারি দেখা 
যায়। দেবীর এই অবয়বটিই ২২ সালে 
প্রথম রোমান মুদ্রায় অংকিত হয়। 


আধুনিক ইউরোপে দেবী জাস্টিসিয়া 

১৬-১৭শ শতকে ইউরোপে 
পুনর্জাগরণের সময়ে প্রাচীন গ্রিক- 
রোমান ক্লাসিক্যাল যুগের ভাষা 
চর্চা শুরু হয়। সেসময় ইউরোপ 
সাধারণভাবে গ্রিক-রোমান সাংস্কৃতিক 
এঁতিহ্য গ্রহণ করে নেয়। তবে যেহেতু 
ইউরোপে খিস্টধর্মের প্রাধান্য ছিল 
তখন ধর্ম হিসাবে পৌত্তলিকতা গ্রহণ 
না করলেও গ্রিক-রোমান পৌত্তলিক 
এতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধর্মনিরপেক্ষতার 
আড়ালে গ্রহণ করে নেয়। তখন তারা 
দেব দেবীর মূর্তিকে নাম দেয় ভাক্ষর্য 


তর আকার তি তথা 

গড়ন রি পৌরাণিক 
কানা বি 
এসব দেবদেবীর পিতা-পিতামহ, 


শিল্প। তারা বলতে থাকে যে এসব 
ভাক্কর্ষয হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের ও 
গুণাবলীর প্রতীকী মূর্তরূপ। এসব 
ব্যাখ্যার আড়ালে তারা মুলত গ্রিক- 
রোমান পৌত্তলিক এতিহ্য ও 
সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নেয়। 
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একইভাবে থেমিস দেবী বা দেবী 


স্কাল্পচার নামে আখ্যায়িত করলেই 


প্রতীকীরূপ। তারা 
দেবীর আনুষ্ঠানিক পূজা অর্চনা করলো 
না বটে তবে দেবীর মূর্তিতে এক 


নারী মূর্তির ভাক্র্কে বলা হলো লেডি 
জাস্টিস। অথচ সে সময় গোটা 
ইউরোপে কোন নারী বিচারপতির 


ধরনের পবিত্রতার আবহ তৈরি করা 
হলো । এসব মূর্তি শিল্পের নামে বিভিন্ন 
স্থানে স্থাপন করা হতে থাকে । এমনকি 
ফরাসী  বিপ্লবোত্তর সন্ত্রাসের 
রাজতৃকালীন সময়ে ফ্রান্সের প্রধান 
গির্জাকে বন্ধ করে দিয়ে তথাকথিত 
“যুক্তিদেবী'র মুর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় 
এবং ধর্মের এতিহ্যানুসারে যথারীতি 
“যুক্তিদেবীর' প্রতি শ্রদ্ধার্থ পেশ করা 
হতে থাকে। এক কথায় 
“ধর্মনিরপেক্ষতা'র নামে মূলত প্রাটান 
গ্রিসের পৌত্তলিক সংস্কৃতিকে আত্মস্থ 
করে নেয়া হলো। তাই দেখা যায় 
আমাদের দেশের সেকু্যুলারপন্থীরা, 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাও ইসলামের 
ব্যাপারে যতটা অসহনশীল ও বিদ্বেষী 
পৌত্তলিক সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রশ্নে 
ততই আগ্রহী ও উৎসাহী । 


লেডি জাস্টিস 
বর্তমানে নির্মিত বা স্থাপিত থেমিস বা 
জাস্টিসিয়ার মূর্তিকে বলা হয় লেডি 
জাস্টিস। গ্রিক-রোমান প্যাগান যুগের 
দেবী ছিল থেমিস বা জাস্টিসিয়া। আর 
খ্রিস্টীয় রোমান যুগে প্যাগান যুগের 
দেবীকে বা দেবী মূর্তিকে মেনে নেয়া 
স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব ছিল না। তাই 
এ 
জগৎ মেনে নেয়নি । কিন্তু ইউরোপীয় 
রেনেসার ফলে ইউরোপে খিস্টধর্মের 
প্রভাব খর্ব হতে থাকে। এ সময় 
ঘটে একদল সেক্যুলার 
চিন্তাবিদ আর খোদাই শিল্পীর । তারা 
সং ৩, এতিহ্য 
পুনজীবন ঘটায় 


থেমিসের মূর্তি বা দেবী জাস্টিসিয়ার 
মূর্তির নাম হয়ে যায় লেডি জাস্টিস 
যেহেতু দেবী থেমিস বা দেবী 


জুলাই'১৭ 


অস্তিত ছিল না। তবু বিচারের প্রতীক 
হলো এবং তার এক হাতে ন্যায়ের 
দ- দাঁড়িপাল্লা, অন্য হাতে শাস্তিদানের 
প্রতীক তরবারি দেয়া হলো। চোখ 
বেঁধে রাখার বিষয়টি প্রাচীন গ্রিস- 
রোমানে ছিল না। রোমান মুদ্রায় যে 
দেবী জাস্টিসিয়ার ছবি অংকিত ছিল 
তার ছিল খোলা চোখ- বাম হাতে ছিল 
দাঁড়িপাল্লা ও ডান হাতে ছিল তরবারি 
এমনকি ১৯০২ সালে নির্মিত লন্ডনের 
ফৌজদারী আদালত ভবনের শীর্ষে 
স্থাপিত লেডি জাস্টিসের ব্রোঞ্জ মূর্তির 
[ খোলা রাখা হয়েছে । কবে থেকে 
চোখ বাঁধার প্রথা চালু হলো তা 
সুনির্দিষ্ট নয় তবে যতদূর জানা যায় যে 
১৫৪৩ সালে সুইজারল্যান্ডের বার্নেতে 
স্থাপিত লেডি জাস্টিসের ভাক্কর্য ছিল 
চোখ বাধা । ধারণা করা হয় যে ১৫ 
শতকের শেষ দিক থেকে চোখ বাঁধা 
থেমিস বা জাস্টিসিয়ার মূর্তি নির্মিত 
হতে থাকে । তারপর থেকে চোখ 
বাঁধাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় এবং 
বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব ছাড়া ইউরোপ, 
আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার 


এটি স্পষ্ট যে লেডি 


মূর্তি- প্রাচীন রোমান মুদ্রায় অংকিত 
বিচারের দেবী জাস্টিসিয়ার (যো 
থেমিসেরই অনুরূপ) ছবি থেকেই 
তাকে মূর্তিরূ্প দেয়া হয়েছে। অতএব 
লেডি জাস্টিসের মূর্তিকে ভাক্কর্য বা 


দেবীমুর্তির কদর্যতা দূর হয়ে যাবে না। 


মূর্তি, ভাক্ষর্ষ, স্কাল্পচার এবং ধর্ম 
এটর্নি জেনারেল সাহেব বলেছেন যে 
সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে স্থাপিত মূর্তিটি 
মূর্তি নয়, স্কাল্পচার। ত্রিমাত্রিক যে 
কোন বন্তর অবয়ব দানই হচ্ছে মূর্তি বা 
ভাস্কর্য । যে কোন বন্ত, উদ্ভিদ, প্রাণী বা 
মানুষের মূর্তি বা ভাক্কর্য নির্মিত হতে 
পারে। এমনকি কাল্পনিক কোন দেবতা 
বা দেবীর মূর্তি সর্বযুগেই পৌন্তলিক 
জাতিসমূহ নির্মাণ করে আসছে 
আজও করছে। আর সে মূর্তি যখন 
শিল্পসম্মত উপায়ে বানানো হয় তখন 


ভাঙ্ষর্যা আর মূর্তির মধ্যে 
আভিধানিকভাবে কোন ব্যবধান নেই 
একই জিনিসের দুটো নাম। কাজেই 


প্রাথমিককালের বৌদ্ধ ধর্মে, খিস্টান 
ধর্মে কোন মানবীয় মূর্তি বা ভাক্ষর্য 
গৃহীত হয়নি। অবশ্য পরবর্তীতে তা 
গৃহীত ও চালু হয়েছে। যদিও ইস্টার্ন 
অর্থডক্স চার্চ কোন ধরনের মূর্তি বা 
ভাক্কর্ষকে মেনে নেয়নি। ১৯ শতকের 
পূর্ব পর্যন্ত ইহুদী ধর্মে ও সমাজে কোন 
মূর্তি বা ভাক্করষ স্বীকৃত হয়নি। ইসলাম 
সদাসর্বদাই যে কোন প্রাণীর বিশেষত 
মানুষের মূর্তি বা ভাক্ষর্যের বিরোধিতা 
করে আসছে। ইসলামে কোন মূর্তি 
কখনই স্বীকৃতি লাভ করেনি । কোন 
বিষয়ের প্রতীকীরপ ক্ষেত্র বিশেষে 
ইসলামও স্বীকার করে । উদারহণস্বরূপ 
দীড়িপাল্লা ন্যায়বিচারের প্রতীক এবং 
এটি দেখাবার ও বুঝাবার জন্য 
দাঁড়িপাল্লার ছবি বা ভাক্ষর্য তৈরি কোন 
দোষাবহ নয়। কোন বস্ত বা উভিদের 
ছবি বা ভাক্ষর্য নির্মাণ ইসলাম নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করেনি । শুধু প্রাণীর বিশেষত 
মানুষের ভাক্র্য নির্মাণ ইসলাম নিষিদ্ধ 
করেছে । আরো বিশেষভাবে কাকেও 
দেবতা বা দেবী কল্পনা করে অথবা 
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দেবতা বা দেবী বলে পরিচিত কারো 
মূর্তি নির্মাণকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় 
নিষিদ্ধ করেছে। এসব কর্মকা মূলত 
শিরক বা অ্রষ্টার সঙ্গে শরিকানা বুঝায় 
যা অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত । 
বস্তত ইসলাম শিল্পকর্ম স্বীকার করে। 


ভাক্ষর্ষও ইসলামে স্বীকৃীত। তবে 
সবকিছুর নয়। সমস্ত বস্ত ও উদ্ভিদের 


ছবি বা ভাক্ষর্য নির্মাণে ইসলামে কোন 
বাধা নেই। ইসলাম শুধু আপত্তি 
করেছে কোন প্রাণীর বিশেষত মানুষের 
ভাক্ষর্ষয নির্মাণের ক্ষেত্রে। মানুষের 
অবয়বে কোন দেবতা বা দেবীর মূর্তি 
নির্মাণ সবচেয়ে ঘৃণ্য কর্ম। কোন 
মুসলমান তা করতে পারে না। ভাক্কর্য 
হচ্ছে কোন কিছুর ত্রিমাত্রিকরূপ | 


মূর্তি হচ্ছে 


সিদ্ধান্ত কারা নিয়েছেন, কেন 
নিয়েছেন? এতদিন ধরে যে আদালতে 


কিছুলোকের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে 
পারে। কিন্তু দেশের অধিকাহ 


এ মুর্তি ছিল না তখনকি ন্যায়বিচারের 
ক্ষেত্রে কোন_ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি 


মানুষের নিকট তা গ্রহণযোগ্য নয়। 
ইনুদী ও খিস্টান ধর্ম প্রথম দিকে সমস্ত 


হয়েছিল যা দেবী মূর্তি স্থাপন করে দূর 


মূর্তির বিরুদ্ধে ছিল৷ পরে ঘ্রিক-রোমান 


করা হলো? আমরা এর কোন উত্তরই 


পৌত্তলিক সংস্কৃতি ও এতিহ্যের 


জানি না। যারা এর নির্মাণের 
পরিকল্পনা করেছেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 
ব্যবস্থাপনা করেছেন তারাই ভালো 
বলতে পারবেন। আমরা সবাই জানি 
যে এই আদালত প্রাঙ্গণের পাশেই 
রয়েছে জাতীয় ঈদগাহ। সেখানে 
বছরের দুইবার দেশের অন্যতম বৃহত্তম 
ঈদের জামাত হয়। সেখানে দেশের 
রাষ্ট্রপতিসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ কয়েক 
জামায়াতে নামায পড়েন। নামাধীদের 
কাতারের উত্তর প্রান্তে এ মূর্তি নির্মাণ 
করা হয়েছে। নামাধীরা ডান দিকে 
সালাম ফিরালেই এ মূর্তি চোখে 
পড়বে । তাহলে কি দাঁড়ালো? দেবীর 


আধুনিককালের ভাক্কর্য। ভাস্কর্য আর 
মূর্তি একই জিনিস। এর মধ্যে কোন 


প্রতি সম্মান আদায়ের সূক্ম কৌশল? 
ইসবারিরেইিনে ই দেই দেশোরি 


পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু শৈল্পিক 
মাত্রার। মূর্তি যেনতেনভাবে করা 
গেলেও ভাক্কর্ষকে শিল্পগুণ সম্পন হতে 
হয়। শৈল্লিকগুণ সম্পন্ন মূর্তিই ভাক্ষর্য। 
কাজেই ভাক্ষর্য বা স্কাল্পচারের কথা 
বলে মূর্তির বৈধতা দেয়া সম্ভব নয় । 


মূর্তি সংস্কৃতি ও আমাদের সমাজ 

আমাদের দেশের সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে 
অতি সম্প্রতি গ্রিক দেবী থেমিসের মূর্তি মনো 
স্থাপন করা হয়েছে । এই উপমহাদেশে 
এটাই হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে 
মূর্তি। ভারত, নেপালের মতো 
পৌত্তলিক ধর্মের দেশেও এ ধরনের 
কোন মূর্তি স্থাপন করা হয়নি । শ্রীলংকা 
ও মায়ানমারেও করা হয়নি। করা 
হয়েছে আমাদের দেশে । শতকরা ৯০ 
ভাগ মুসলিম অধ্যষিত দেশে । কী 
প্রয়োজন সৃষ্টি হয়েছিল এ দেবী মূর্তি 
নির্মাণের? কেউ কি কখনও এর জন্য 
দাবী জানিয়েছিল? এটি কোন সাধারণ 
মূর্তি নয়- এটি দেবী মূর্তি। স্থাপন 
করা হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ 
আদালতের প্রবেশ মুখে । উদ্দেশ্য কি? 
আমরা জানি না এ মূর্তি নির্মাণের 
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এমনটা কল্পনা করা যায়? আমাদের 
দুর্ভাগ্য যে রাষ্ট্রের উচ্চস্তর থেকে 
ইসলাম ও শিরকের মিশাল দেয়ার 
চেষ্টার আভাস মিলে । সরকার কি এর 
দায় এড়াতে পারবে? সরকার যদি এ 
ব্যাপারে অবহিত না থেকে থাকে 
তাহলে কারা এটা করেছে, কেন 
করেছে এটা তদন্ত করে দেখা 
প্রয়োজন। জনমনে প্রশ্ন ও বিরূপ 
মনোভাব সৃষ্টি করে বর্তমান সরকারকে 
ব্বিত করার সুক্ম পরিকল্পনা কি না 
তাও ভেবে দেখতে হবে। 

ংলাদেশ প্রধানত তাওহীদবাদী 
মানুষের আবাসভূমি। তাই ইসলামে যারা 
কোন বিচারেই মূর্তির স্থান নেই 
আবার তা যদি হয় সর্বোচ্চ 
বিচারালয়ের সামনে দেবীমূর্তি স্থাপন! 
তাহূলেও এটি রীতিমত তাওহীদবাদী 
ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল 
কিছু বুদ্ধিজীবী নামধারী লোক 
সবকিছুতেই পশ্চিমের অনুকরণ 
করাকে পছন্দ করেন। তারা মূর্তিকে 
নাম দিয়েছেন ভাক্ষর্ষ। প্রশ্ন হলো যে, 
ভাক্ষর্য নাম দিলেই কি মূর্তি বা দেবী 
মূর্তি গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়? 


প্রভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে 
ধীরে ধীরে ভাক্কর্য নাম দিয়ে দেবীমূর্তি 
ও সাধারণভাবে সবধরনের মূর্তিকে 
মেনে নেয়। বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে তা 
স্থাপিত হতে থাকে । তাদের দেখাদেখি 
মুসলিম নামধারী কিছু পাশ্চাত্যের 
দাসানুদাস শ্রেণীর মানুষ মূর্তিপ্রেমিক 
হয়ে পড়ে। তারা সুযোগ পেলেই 
মুসলিম দেশে তা আমদানী করতে 
সচেষ্ট হয়। যদিও মুসলিম 
দেশগলোতে পশ্চিমাপ্রেমিকরা এসব 
মূর্তিপ্রেম খুব একটা কার্যকর করতে 
পারে না। মাঝে মাঝে কিছু কিছু 
স্বৈরশাসক রি চি বুদ্ধিজীবীদের 
পরামর্শে 


পাশ্চাত্যের অনুকরণে গ্রিক বিচারের 
দেবী থেমিসের মূর্তি স্থাপন করেছিল। 
একমাত্র এ উদাহরণটি বাদে এ পর্যন্ত 
মুসলিম দেশের শাসকরা যত মন্দই 
হোক না কেন আদালতের সামনে 
সু স্থাপনের মতো চরম ইসলাম 
বিরোধী কর্মটি করেননি বা করতে 
সাহস পাননি । কিন্তু আজ আমাদের 
দেশে কী কারণে সুপ্রিম কোর্টের 
অঙ্গনে লেডি জাস্টিসের নামে দেবী 
মূর্তি স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিলো? 
পরিকল্পনা করেছেন, যারা 
নি ব্যবস্থাপনা করেছেন তারাই 
এর ভালো জবাব দিতে পারবেন । 
তবে কাজটি যে ধর্মীয়ভাবে, সামাজিক 
ও রাজনৈতিকভাবে সংগত হয়নি 
তাতো সুস্পষ্ট । কর্তৃপক্ষ যত 
তাড়াতাড়ি ব্যাপারটি ট অনুধাবন করবেন 
ততই ভালো। 
উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি মূর্তিটি সুপ্রিম 
কোর্টের সামনে থেকে সরিয়ে আযানেক্স 
ভবনের সামনে পুনঃস্থাপন করা 
হয়েছে। 
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হোছাইন মুহাম্মদ নাঈমুল হক 


নূর ও সালাহ। দুই বন্ধু। শুধু বন্ধু 


আসিফ: আরে জঙলুরা! একবিংশ 


তুই ইসলামের যে সব বিষয়ে 


বললে ভুল হবে। পরম বন্ধু। দু'জন 
যেন অভিন্ন সন্তার অধিকারী । তুখোড় 


শতাব্দীতে বসবাস করেও তোদের ঘিলু 


সমালোচনা করিস তা ভালভাবে বুঝিস 


হলো সেই প্রস্তর যুগের। আজকাল 


না! যাক সেসব। দেখি আজকের 


মেধাবী । তাদের অধ্যয়নই যে কতো 


তোদের কুরআন-হাদীস বুঝতে মরু 


কুরআন-হাদীস বিষয়ক তোর জ্ঞানগর্ব 


গভীর সামান্য আলোচনাতেই বোঝা 
যায়! অধ্যয়ন বিষয়ে দু'জনের মধ্যে 


আরবদের সেই আরবী ভাষা জানা 
লাগে না। বুঝছস?! 


বাড়াবাড়ি পর্যায়ের প্রতিযোগিতা 


নূর: আসিফ! এ কেমন কথারে বাবা! 


আছে। প্রতিদিন আসরের নামাজের 
পর দু'জন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা 


কুরআন-হাদীস হলো আরবী ভাষায়। 
যথাযথভাবে তা বুঝতে চাইলে মূল 


করে । আজকাল আসিফ নামে তাদের 
এক বাল্যবন্ধুও আড্ডায় যোগ দেয় 


ভাষাতেই বুঝতে হবে। এর সঙ্গে 
জঙলু, প্রস্তর যুগ, একবিংশ শতাব্দি ও 


আসিফ আগে জার্মানিতে থাকতো 


মরু আরবের কী সর্ম্পক! 


কিভাবে জানি গিয়েছিল! এইতো 
কিছুদিন হলো, একটি এনজিও সংস্থার 


সালাহ: আসিফ! তুই তো নিজেকে সব 
সময় সত্যসন্ধানী বলে প্রচার করিস 


চাকুরি নিয়ে দেশে ফিরে এসেছে 


পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আরবী 


নিজেকে সে মুক্তচিন্তার অধিকারী বলে 


ভাষার সর্বোচ্চ অলংকারপূর্ণ স্টাইলে 


প্রচার করলেও মূলত ইসলামের 
বিরোধিতাই যেন তার একমাত্র কাজ 


তাই চৌদ্দশত বছর ধরে বহু কাফের 
আরবরা চেষ্টা করেও কুরআনের একটি 


সালাহ ও নূর তার সঙ্গে এ বিষয়ে 
মাঝে মাঝে আলোচনা করে 


সুরার জাতীয় কিছু বানাতে পারে নি 
কুরআন তাদের বারবার চ্যালেঞ্জ করা 


আজকের আলোচনা এখানে তুলে ধরা 
হলো। আলোচনা আসিফ-ই শুরু 
করে। 

আসিফ: আজ তোদের কাছে প্রমাণ 
করবো, তোদের নবী ছিল মিথ্যুক । 
এবং তা তোদের কুরআন ও হাদীস 
থেকেই । 


সত্তেও তারা ব্যর্থ হয়। সন্দেহ হলে 
খুলে দেখ, পবিত্র কুরআনের সুরা 
বাকারার ২৩-২৪ নাম্বার আয়াত ও 
সুরা বনি ইসরাইলের ৮৮ নাম্বার 
আয়াত। অন্যদিকে নবীজী (সা.)ও 
ছিলেন আরবদের মধ্যে সবচেয়ে 
বিশুদ্বভাষী। তো তুই ইসলামের দুই 


নূর ও সালাহের সমস্বরে উত্তর: তাই 


মূল সোর্সের ভাষা আরবী না জেনে 


নাকি! তুই তো আরবী বুঝিস না। 


কিভাবে কুরআন-হাদীসের ক্রিটিসাইজ 


কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ তো 
আরবী ভাষায়। তো দোস্ত কুরআন- 
হাদীস বুঝা শুরু করলি কবে থেকে? 
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রে চেষ্টা করিস! আর তাই তো সব 
দেখা যাচ্ছে তোর 


আলোচনা পেশ কর! 

আসিফ: দেখ, তোদের কুরআনের ৬৯ 
নাম্বার সুরার ৪৪-৪৬ নাম্বার আয়াতে 
লেখা আছে, 

44710 1 14114717170 /120 771796 
11) 2091 0/5 507716 1/91591 
52)717125, 7772 79410 71072521294 
11771 0) 1112 71217110710. 71127 
77/67/9410 11076 ০%17:0771 11777 


11162 2০748. 

যার বাংলা অর্থ হলো: “নবী যদি 
আল্লাহর নাম ভাঙ্গিয়ে কোন মিথ্যা 
আয়াত নিয়ে আসতো, তাহলে আল্লাহ 
তার ধমনী (০1৫) ছিড়ে ফেলতেন!” 
এবং তোরা জানিস তোদের নবী মারা 
যাওয়ার সময় আয়েশাকে বলেছিল: 
171০ 77017721422 77715 
27117712711 77 7//110/ /12 012৫, %52 
19 52), 09 419/11 /:51711/6221 1116 
17277 24529 0) 1/16109094 4 015 
01116707107, 710 0 11115117716, 1 
1621 9 771) 209712 15 ?1712 041 
170771 1/1211701507. 

তাহলে দেখ, কুরআন বলেছে আল্লাহর 
ব্যপারে মিথ্যা বললে আল্লাহ তার 
বুকের ধমনী ছিড়ে ফেলবে আর স্বয়ং 
নবী নিজেই মারা যাওয়ার আগে 


ক্রিটিসাইজহলো অশুদ্ধা। ভুল। কারণ, 


বললো তার ধমনী ছিড়ে যাচ্ছিল! 


স।ম।কা।লী।ন 


এখন কী বুঝলি! তোদের নবীকে কে 

মারলো? 

সহজ উত্তর: আল্লাহ। 

আর কেন মারলো? যেহেতু সে 

আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলেছে! 
1 

আমি আরবী জানি না বলে তোদের 

এতো দম্ভ! তো দেখি তোদের আরবী 

জ্ঞান কোথায় যায় আজ! 

নূর: আসিফ! এ ব্যাপারে তোর আর 

কিছু বলার আছে? 

আসিফ: অবশ্যই! আগে এইটার উত্তর 

দে! তারপর আসছি! আজ তোদের 

আসমানি ধর্ম কোথায় গিয়ে ঠেকে 


22591 শব (ও এ সঃ 


22265 £ ৪৬:45 
অর্থ: রর রি সে (রোসুল, কথার 
কথা) কোন (মিথ্যা) বাণী বানিয়ে 
আমার প্রতি আরোপ করে, তবে 
অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে 
ফেলতাম । অতঃপর আমি তার জীবন 
ধমনি (পিঠের রগ) কেটে দিতাম । 
ভাল করে লক্ষ্য করবি এখানে “'আল- 
ওয়াতিন' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। 
যার অর্থ : পিঠের ধমনি। 

এখন দেখ তোর উল্লেখ করা 
হাদীসটি । হাদীসটি ইমাম বুখারী 
(রহ.) সহীহ আল-বুখারীতে উল্লেখ 


দেখিয়ে ছাড়বো! বাকি জীবন আর 


করেছেন। হাদীসটি সুত্রসহ উল্লেখ 


ধর্মের নামে ব্যবসা করবি না! বুঝলি! 
আমার নাম আসিফ! 

নূর: আরে আসিফ! এতো কথা বলিস 
কেন! তুই না বলিস তুই সত্যসন্ধানী । 
একটু অপেক্ষা কর না ভাই। দেখা 
যাক! তোর দেয়া প্রমাণগুলো আগে 
আলোচনা হোক। 

দেখ, আসিফ! তোর উল্লিখিত 


করছি, 
5 414.2255110415. 5811 ৮, 2 ৯04৮ 
০২:১9) ০৩ ৬১৯০ ০6 :০55 03 
হিরা বাহার রানা 
55 3588 ক 9 ৩৫ ক 2 
56525 5 যারা 
না ০1০91 ও ৩ 0) ক এড ও৪। 
রত ক 5৩ লি 
39146 এ অন্ত ওস্। (৩। 
& 87418. 5.৬: ৮ 852 
(1০০১ ০2 ও 5216 ও 


বিষয়টার উত্তর আমরা বিস্তারিতভাবে 


অনুবাদ: এবং ইউনূস যুহরী থেকে 


দেব। তোকে ধৈর্য নিয়ে শুনতে হবে। 
না বুঝলে জিজ্ঞেস করবি। না বুঝে 
চিল্লাবি না। আবার বোঝার ভানও 
করবি না। 

দেখ, তুই পবিত্র কুরআন ও হাদীস 
থেকে দুটি রেফারেস এনেছিস। এটা 
খুবই ভাল কথা। আমাদের 
আলোচনার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে 
গেল। দুই যে আয়াতের অর্থ উল্লেখ 
করেছিস সে আয়াতগুলো এবং 
হাদীসের আরবী টেক্সট আমি উল্লেখ 
করবো । 

আসিফ: আমি আরবী বুঝি নারে ভাই! 
তুই আরবী টেক্সট উল্লেখ করে লাভ 
কী? 

নূর: লাভ আছে, তোকে দেখাচ্ছি: 
পবিত্র কুরআনের সুরা আল-হাক্কার 
৪৪-৪৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


জুলাই'১৭ 


বর্ণনা করে বলেন, উরওয়া বলেছেন 
তাকে হযরত আয়েশা (রাষি.) 
বলেছেন, নবীজী তীর অসুস্থতার সময় 
বলতেন, “হে আয়েশা! এখনো আমি 
খায়বারে খাওয়া খাদ্যের ব্যথা অনুভব 
করি। এ সময়ে আমি সে বিষের 
ক্রিয়ায় আমার বুকের রগ বা 'আবহার' 
কেটে যাওয়ার আশঙ্কা করছি' (সহীহ 
আল-বুখারী, ৬/৯ (৪৪২৮)]। 

ভালো করে লক্ষ্য কর, এখানে নবীজী 
বলেছেন, “আবহার' যার অর্থ: বুকের 
রগ। এখানে কয়েকটি বিষয় 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়: 

এক. পবিত্র কুরআনে এসেছে, “আল- 
ওয়াতীন' শব্দ। হাদীস শরীফে এসেছে 
“আল-আবহার' শব্দ। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে দুই স্থানে দুটি ভিন্ন 
রগের কথা বলা হয়েছে। সমস্যা হলো 
তুই দুটি শব্দের অর্থই করেছিস 
ইংরেজি (401) শব্দ দিয়ে। অথচ 


দুটিই 4১০৪ নয়। আর সমস্যার মূল 
হলো, তোর আরবী জানা না থাকা। 
তাই তুই অনুবাদকের ভুলটা ধরতে 
পারিসনি। 

এবার বল, তোর দাবি সত্য সাব্যস্ত 
হলো কিভাবে? 

আসিফ: ধাপ্লাবাজি করার জায়গা পাছ 
না। ওরিয়েন্টালিস্টরা বিষয়টি খতিয়ে 
দেখেছেন। তারপর তারা বলেছেন, 


পাশ্চাত্যবিদ ইসলাম বা প্রাচ্যকে নিয়ে 
গবেষণা করেছেন। এই তো? 
আসিফ: হুম। 

সালাহ: ঠিকাছে । এবার বল, আরবী 
ভাষা আরবী ভাষাবিদরা বেশি বুঝেন 


না ওরিয়েন্টালিস্টরা? 

আসিফ: স্বাভাবিকভাবেই আরবী 
ভাষাবিদরা বেশি বুঝবে । 

সালাহ: তাহলে আমরা দেখবো এ 


বিষয়ে আরবী ভাষাবিদগণ কী বলেন 
আমি আমার মোবাইলের “আল- 
মাকতাবাতুশ শামেলা” থেকে একটি 
মন চায় দেখে নিস। 

প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ আল-মুরতাযা 
আয-যাবীদী তার ৪০ খ্ট রচিত 
তাজুল আরুস গ্রন্থে লিখেন, 

৩ গত *াগি এ 55802 55241 
৪০৬1 29 ১ ১৯১০ 43 এ 
নী 5 2০ ০ ও ৬2 ০১515 
পে ওঁ এজ ও নত এ 


5459158204৯ 
১] 45 এমা পে ১ এ 
1০55 9 0525 ও এ 
3০ এ এত এ এটি ১ 

29৮০] এ 
অর্থ: আল-আবহার বলা হয়, মাথা 
থেকে পা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি রগকে। 


7777. আত্তার্ভহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


যার কিছু শিরা-উপশিরা আছে। তা 


নূর: উদ্দেশ্য হলো, বর্ণনাকারী কি 


তাদের মধ্যে ইউনুস নামক একজন 


পুরো শরীরের অধিকাংশ অঙ্গ-প্রতঙ্গে 
বিভ্ৃত। মাথার শিরাকে বলা হয় 
“আন-নামা”। কণ্ঠনালীর শিরাকে 


ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ । তার 


রাবীই আছেন। তিনি উল্লিখিত রাবী । 


স্মরণশক্তি কেমন ছিল? তিনি কাদের 
কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন 


তার কাছ থেকে কারা হাদীস গ্রহণ 


“আল-ওয়ারিদ'। বুকের শিরাকে 
“আল-আবহার। পিঠের শিরাকে 
“আল-ওয়াতিন ৷ তার সাথে 


হৃদপিত্র সম্পর্ক। রানের শিরাকে 


করেছেন, ইত্যাদি। কারণ বর্ণনাকারী 
যদি মিথ্যুক হয় তবে তার বর্ণনা 
গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অনুরূপ 


“আন-নাসা'। আর পায়ের নলার 
শিরাকে বলে “আস-সাফিন' মুরতাযা 
আয-যাবীদী, তাজুল আরূস ফী শারহিল 
কামুস কুয়েত: দারুল হিদায়া, ২য় সংস্করণ, 
১৪২৪ হিজরী, ১০/২৬৩)। 

এখন বল, কী বুঝলি! 

আল-ওয়াতিন হলো পিঠের শিরা । যার 
সাথে হদপিতের সম্পর্ক এবং এ রগের 
কথাই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে 
উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ রূপক অর্থে এ 
কথা বলেছেন যে, যদি নবী (সা.) 
বলেন_ আল্লাহ মাফ করুন তবে 
নবীকে ওয়াতিন ছিড়ে মারবেন । 
অন্যদিকে আল-আবহার হলো বুকের 
শিরা। আর নবীজী বলেছেন, তার 
বুকে এতো বেশি ব্যাথা হচ্ছিল, মনে 
হচ্ছিল যেন বুকের শিরা ছিড়ে যাচ্ছে? 
তাহলে দুটি কি সমার্থবোধক শব্দ না 
ভিন্ন ভিন? 

আসিফ: বলোস কি? 
নূরঃ তোর বিশ্বাস হয় না? তাহলে 
আরবী জানে এমন যে কাউকে 
জিজ্ঞেস করে নিস! 

এখানেই শেষ নয়, আরো কথা আছে 
এবং তাই আমার দ্বিতীয় কথা । তুই 


বর্ণনাকারীর স্মরণ শক্তি যদি দুর্বল হয় 
তখনও তার বর্ণনার উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর করা যায় না। 
আসিফ: বলোস কি? এতোগুলো 
বর্ণনাকারীর তথ্য পাবে কোথায়? 

নূর: এখানেই তো আসল রহস্য! 
পৃথিবীতে আমরা মুসলমানরা 
একমাত্র জাতি যাদের ধর্মীয় গ্রন্থের সব 
বর্ণনাকারীর বিস্তারিত জীবনী বিশাল 
বিশাল ভলিউমে ধরে রাখা হয়েছে। 
তাহ্যীবুল কামাল নামে এ বিষয়ের 
একটি গ্রন্থ আছে। বৃহৎ ৩৫ খন্ডে 
রচিত। তাহ্যীবৃত তাহ্যীব নামে 
আরেকটি গ্রন্থ আছে। ১২ খে 
রচিত। তারীখুল ইসলাম নামে ইমাম 
যাহাবীর একটি গ্রন্থ আছে। ৫৫ খন 
রচিত! আরো কতো গ্রন্থ যে আছে এ 
বিষয়ে আছে! এ সাজেক্টটি হাদীস 
শাস্তের সবচেয়ে জটিল সাজেক্ট! 
আসিফ: তো এসব বলে কি বলতে 
চাচ্ছহোস! 

নূর: যা বলতে যাচ্ছি তা হলো গিয়ে 
দোস্ত, ইউনূস নামের যে বর্ণনাকারী 
থেকে ইমাম বুখারী রেহ.) হাদীস 
বর্ণনা করছেন তাকে ইমাম বুখারি 
সরাসরি পাননি । কারণ ইমাম বুখারীর 
ইন্তেকাল ২৫৬ হিজরীতে । ইউনুস 
নামে ইমাম যুহুরী থেকে যে বর্ণনাকারী 
তার ইন্তেকাল ১৫৯ হিজরীতে । তার 


বলেছেন' হাদীস শাস্ত্রে “আল-জারহু 
ওয়াদ-তা'দীল” নামে একটি 


আইলী। তোর হয়তো প্রশ্ন আসতে 
পারে পৃথিবীকে ইউনুস শুধু একজন 


ইন্টারেস্টিং সাজেক্ট আছে। এতে রাবী 
বা বর্ণনাকারীদের জীবনী সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রতিটি 
লোক সম্পর্কে । 
আসিফ: কেন? 


জুলাই'১৭ 


নাকি? 
নাহ, ইউনুস একজন নয়। তবে এ 
ইউনুস হলো ইউনুস ইবনে ইয়ািদ। 
তার কারণ ইমাম যুহুরীর ছাত্রদের 
লিস্ট তালাশ করে আমরা দেখি, 


তিনি ইন্তেকাল করেছেন ১৫৯ 


হিজরীতে [ইবনে হাজার আল-আসকালানী, 
তাকরীবুত_ তাহযীব, আম্মান: তাইতুল 
আফকার আদ-দুয়ালিয়া, ৪র্থ সংস্করণ: ২০০৮ 
খি., পৃ. ৬৮৭, রাবী: ৭৯১৯]। 


হিজরীতে । ইন্তেকাল ২৫৬ হিজরীতে 
তাহলে তিনি তার জন্মের পূর্বে মারা 
যাওয়া ইউনুসের কাছ থেকে কাছ 


আসিফ: প্রশ্ন তো? তাহলে তো দেখা 
যায়, বুখারীই মিথ্যা বলেছে! 
নূর: আসিফ! তুই ও তোর মতো 
মুক্তমনা পাতি নাস্তিকদের এই এক 
সমস্যা । না বুঝে কথা বলা বা 
অতিরিক্ত বুঝা! আরে বেটা না বুঝলে 
জিজ্ঞেস কর! টান 
তুই যদি কোটেশনকৃত মূল আর 

টেকটা লক্ষ করিস তাহলে দেখবি 
ইমাম বুখারী বলেছেন, “এবং ইউনুস 
যুহুরী থেকে বর্ণনা করে বলেছেন।” এ 
কথা বলেননি যে, ইউনুস আমাকে 
বলেছেন বা আমি ইউনুস কাছ থেকে 
শুনেছি। কারণ ইউনুসের সঙ্গে তার 
দেখা হয়নি। তিনি অন্যদের কাছে 


ব্যপারে 
বলেছেন বা আমি অুককে বলতে 
শুনেছি। উদাহরণ হিসেবে এর পরের 
হাদীসটাই দেখ। ইমাম বুখারী কী 
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বলেছেন। তাকে লায়স বলেছেন... 


বাঁ আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


তুই তো ইমাম বুখারী ও বুখারী 
শরীফে অনুশ্বিত তার পদ্ধতি সম্পর্কে 


কি বুঝলি বাবা! কুরআন-হাদীসে ছন্দ 


আক্ষেপের কারণ এবং তা নিঃসন্দেহে 


পাওয়া গেছে! নাকি তুই ও তোর মতো 


সত্য। অতঃপর তুমি (হে মুহাম্মদ) 


কিছুই জানিস না। এমনি এমনিই কি 


ংলা আলিমদের মাথায় সমস্যা 


আমাদের কাছে বুখারী শরীফের এতো 
গ্রহণযোগ্যতা? কি মনে হয় তোর? 
আসিফ: বল শুনি! 

নূরঃ ইমাম বুখারী রহ.) বুখারী 
শরীফে দু'ধরনের হাদীস এনেছেন 
সূত্রে নবীজী (সা.) থেকে তিনি পর্যন্ত 
সব রাবী গ্রহণযোগ্য ও মিলিত । মাঝে 
কোন রাবী বাদ পড়েননি। এসব 
হয়। বুখারী শরীফে উল্লিখিত এ 
ধরণের সব হাদীস সহীহ। দ্বিতীয় 
প্রকার হলো, যার সুত্রমিল নেই। ইমাম 
বুখারীর আগে কেউ একজন পড়ে 
গেছেন। এসব হাদীসকে “আল- 
মুয়াল্লাক' বা ঝোলানো হাদীস বলা 
হয়। অর্থাৎ তার প্রত্যেক বর্ণনাকারী 
উল্লেখ্য নয়। বুখারী শরীফে উল্লিখিত 
এ ধরনের হাদীসের ব্যাপারে হাদীস 
শান্্ববিদদের মত হলো, এ হাদীসগুলো 
সব সহীহ নয়। রবং যেগুলোর সূত্র 
অন্যকোনো হাদীস গ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রে 
পাওয়া যায় তা সহীহ । আর যেসবের 
সূত্র পাওয়া যায় না বা তার সূত্রগুলো 
দুর্বল তা সহীহ নয়। এখন আসা যাক্‌, 
তোর উল্লিখিত হাদীসে । কী পেলি 
সেখানে? তা কোন পর্যায়ের? 
আসিফ: দ্বিতীয় পর্যায়ের । 
নূর: তাহলে আমাদের এখন যা 
করণীয় তা হলো: এ হাদীসটির সুত্র 
অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে তালাশ করা 
এখন দেখা যাক এ হাদীস সম্পর্কে 
অন্যরা কী বলেছেন? ইমাম আয- 
যায়লায়ী নামের এক বড় মাপের 


হয়েছে! 


তোমার প্রতিপালকের নামে পবিত্রতা 
ঘোষণা করো । 


এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা দরকার । তা হলো তুই 
পূর্বের ও পরের আয়াতগুলো দেখা 


প্রয়োজন। সেখানে এ সম্পর্কিত 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। দেখু, 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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অর্থ: আর তা কুরআন) কোন কবির 
বাণী নয় (তা সত্তেও) তোমাদের খুব 
কমসংখ্যক লোক-ই (কুরআনের প্রতি) 
ঈমান আনে । আবার তা কোন গণকের 
বাণীও নয় (তা সক্টেও) তোমরা খুব 
কম-ই শিক্ষা গ্রহণ করো । (রবং তা) 
জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ (কিতাব) এবং যদি সে 
(রাসূল, কথার কথা) কোন (মিথ্যা) 
বাণী বানিয়ে আমার প্রতি আরোপ 
করে। অবশ্যই আমি তার ডান হাত 
ধরে ফেলব। অতঃপর আমি তার 
জীবন ধমনি (পিঠের রগ) কেটে দেব। 
তখন তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা 


মুহাদ্দিস তার তাখরীজু আহাদীসিল 


করার উদ্দেশ্যে বাধা হয়ে দীড়াতে 


কাশশাফ নামক গ্রন্থে এ হাদীসটির 


পারতে না এবং নিশ্চয় তা (কুরআন) 


প্রায় ৭টি সনদ বা সূত্র উল্লেখ করার 


মুত্তাবীদের জন্য উপদেশ । আর 


পর বলেন: একটিও পূর্ণ ধারাবাহিক 


সুত্রে শুদ্ধ নয় !আয-যায়লায়ী, রিয়াদ: দারে 
ইবনে খুজাইমা, প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি.] 
১/৬৮-৭১, হাদীস: ৩৩]। 


জুলাই'১৭ 


আমরা ভালোভাবে জানি, তোমাদের 
মধ্যে কেউ কেউ তাকে (রাসূলকে) 
মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এবং তা (এ 
কুরআন সেসব কাফেরদের জন্য) 


আসিফ! তুই যদি সুরা আল-হাক্কার 
৪৪-৪৬ নাম্বার আয়াতগ্তলো বিশ্বাস 
করে থাকস তবে তোকে তার আগে- 
পরের আয়াতগুলোও বিশ্বাস করতে 
হবে। 
আর যদি বিশ্বাস করছ। তাহলে তাতে 
সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, 
কুরআন কোন কবি বা গণকের বাণী 
নয়। নিশ্চয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে 
রে বাণী। যাতে কোন সন্দেহ 
। 
আমাদের আজকের আলোচনা বিষয়ে 
সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ হলো ৪৯-৫০ 
আয়াত দুটি। যাতে আল্লাহ তাআলা 
সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, “নিঃসন্দেহে 
আমি জানি, তোমাদের মধ্যে থেকে 
কেউ কেউ (রাসূল মুহাম্মদকে) মিথ্যা 
প্রতিপন্নকারী। অথচ তা (কুরআন 
মিথ্যা প্রতিপন্রকারী) কাফেরদের জন্য 
আক্ষেপের কারণ ৷ 
আসীফ! এবার তুই বল, আল্লাহ 
তাআলা নিজে এরূপ একটি সিদ্ধান্তের 
কথা জানানোর পর তিনি নিজেই 
নবীজী (সা.)-এর ধমনি কেট নিলেন? 
এর অর্থ কি দাড়ালো?? মানে আল্লাহ 
নিজেই নিজের দেওয়া সিদ্ধান্তের 
উল্টো করলেন! কারণ তিনিই তো 
বললেন, যারা মুহাম্মদ (সা.)-কে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে কুরআন তাদের 
আক্ষেপের কারণ । আবার আল্লাহ 
আলা নিজেই মুহাম্মদ (সা.)-কে 
থ্যা প্রতিপন্ন করেছে! 
লাহ: আসিফ! আমারও কিছু কথা 
আছে! বলবো? 
আসিফ: মন চাইলে বল। 
সালাহ: আসিফ! আমরা জানি পবিত্র 
কুরআনের সূরা আল-হাক্কা অবতীর্ণ 
হয়েছে হিজরতের পাঁচ বছর আগে 
মক্কায় এবং নবীজী (সা.) ইন্তেকাল 
করেছেন ১১ হিজরিতে। তার মানে 
তোর কথা অনুযায়ী সূরা আল-হাক্কার 


শা 2) 
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ধমনি কাটা সম্পর্কিত আয়াতগুলো 


শাস্তিও বাস্তবায়িত হওয়ার কথা 


নাযিল হওয়ার প্রায় ১৬ বছর পর 


বাস্তবতা তো উল্টোটাই প্রমাণ করে 


আল্লাহ তাআলা নবীজীকে মিথ্যা বলার 
শাস্তি দিলেন! যখন তীর প্রচারিত ধর্ম 


কারণ, নবীজীর ইন্তেকালের সময় তার 


দ্বিতীয় সমীকরণ হলো আল্লাহ তাআলা 
আসলেই মিথ্যা বলার শাতিস্বরূপ 


আরবভূমি অতিক্রম করে অনারব 


গিয়েছিল। তাই তীর ইন্তেকালের অর্ধ 


শাসকদের দরবার পর্যন্ত পৌছে গেল 
এবং আরব ভুখটেঁর বিশাল অংশ তার 


শতাব্দীর ভেতরে ইসলাম মরকৌ 
থেকে চীন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে 


অনুগামী হয়ে গেল। মুসলমানদের 


মুসলমানরা অর্ধ পৃথিবীর তার শাসকে 


সংখ্যা লক্ষাধিক হয়ে গেল। পবিত্র 
মক্কা ভূমি তার হাতে চলে এলো । এক 


পরিণত হন। কী? তোর কী মনে হয়? 


নবীজীর ধমনি কেটে হত্যা করেছেন। 
উপরের দুটি সমীকরণ থেকে আমরা 
যে ফলাফলে আসতে পারি তা হলো- 
নবী মিথ্যুক। তাই তাকে ধমনি কেটে 
হত্যা করা হয়েছে। ঠিকাছে আসিফ? 


আসিফ! একটা কথা বললে রাগ করবি 


কথায় নবীজীকে আল্লাহ তাআলা শাস্তি 
দিলেন__নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক__ 


না তো! আসলে কথা হলো কি 
জানোস? তোরা নাস্তিকরা এই খোঁড়া 


এমন সময় যখন তার উদ্দেশ্য 


যুক্তিটা ভালভাবে সাজাতে পারস নি! 


পুরোপুরি পূর্ণ হয়ে গেছে! কারণ, তার 


উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা । 
যেমনটা তিনি তার চাচা আৰু 


সালাহ: ওই যে নবীজী (সা.) মিথ্যা 


আসিফ: এমদম! 

সালাহ: নাহ দোস্ত একদম ঠিক নেই। 
কারণ, তুই যদি পুরো সমীকরণ থেকে 
পাওয়া ফলাফল মেনে নেস। তাহলে 
দেখা যায়। প্রথম সমীকরণ ভুল। 
কারণ ফলাফল বলছে নবী মিথ্যা 
বলেছেন। তাই তাকে হত্যা করা 


তালিবকে জানিয়েছিলেন। যখন 


বলায় তার ধমনি কেটে হত্যা করা 


তাকে বিভিন্ন 


হয়েছে! এক্কেবারে হাস্যকর একটা 


হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে- 
একজন মিথ্যা নবীর বলা প্রথম 


কথা! তাই না! আসলে তোর এই যুক্তি 


থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিল । 
এখন তুই-ই বল্‌, এরূপ শাস্তি দিয়ে 


খঁনের জন্য এতো জঠিল আলোচনার 


সমীকরণ আমরা কিভাবে সত্য বলে 
মেনে নিব? কারণ তোর ফলাফল 


প্রয়োজন পড়ে না। কুরআন-হাদীসের 


কী লাভ! কারণ মানুষ হিসেবে তাকে 


আলোচনার তো প্রয়োজন-ই নেই। 


অনুসারে তিনি মিথ্যুক । নাউযুবিল্লাহ । 
মিথ্যুকের কথা সত্য মনে করা বোকামি 


একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর 
সে মৃত্যু যদি তার মিশন পূর্ণ হওয়ার 
পূর্বে হয়। তাহলে বোঝা যাবে তিনি 


আসিফ: হাসালিরে ভাই! যাক সমস্যা 


ছাড়া কিছুই না। তাছাড়া তোর কথা 


নেই! পারলে তোর সহজ যুক্তি দিয়ে 
খন্ডন কর! 


আর যদি তার মিশন 
বাস্তবায়নের পর তার মৃত্যু হয়। 


সালাহ: ঠিকাছে। এবার যুক্তি বিদ্যার 


অনুসারে একজন মিথ্যক তার মৃত্যুর 
১৬ বছর আগে কিভাবে জানলেন 
কেমনে তাকে হত্যা করা হবে? আবার 


“সমীকরণ' পদ্ধতিতে তোর যুক্তি খন 


সেই তিনিই মৃত্যুর আগে জানালেন যে 


তাহলে সে মৃত্যুকে আর যাই বলস না 
শাস্তি বলা যায় না! 


করা যাক! আচ্ছা আসিফ! কুরআন যে 


আল্লাহ তাআলার তাঁকে শাস্তি দিচ্ছেন! 


আল্লাহর কিতাব তা কিভাবে বুঝলি? 


তাছাড়া সুরা আল-হাক্কাতের উল্লিখিত 


আসিফ: মুহাম্মদ বলেছেন তাই । 


আয়াতগুলোতে দুটি শাস্তির বলা 
১. তার ডান হাত ধরে ফেলা । এটি 


(আসিফ মাথা চুলকাতে চুলকাতে 
ভাবতে থাকে । শেষে বলে) কেন? 


সালাহ: বাহ্‌! বেশ তো! তিনি 
বলেছেন। আর তুই বিশ্বাস করলি! 
এই তো? 


একটি রূপক ব্যবহার । উদ্দেশ্য 


আসিফ: বলা যায়! যাস্ট পরীক্ষা! 


হলো: তিনি মিথ্যা বললে আল্লাহ 


জানতে পারে না! ধর, আগের কোন 
ধর্ম গ্রন্থে বিষয়টা উল্লেখ ছিল! আর 
মুহাম্মদ সেখান থেকে শুনে বলে দিল! 
আর পড়ে গেল প্যাচে! 


সালাহ: কিন্তু তোর পরীক্ষায় যে তুই 


সালাহ: খুবই ভাল কথা দোস্ত! তো 
কোথায় সে ধর্ম গ্রন্থ যা থেকে তিনি 
এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ 


তাআলার তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ নিজেই ফেল মারলি! 
করবেন। মিশন বিফল করে আসিফ: কিভাবে? 
দেবেন। সালাহ: দেখ, আল্লাহ তাআলা নিজ 


২. তার ধমনি কেটে ফেলা । মৃত্যুর 
মাধ্যমে যেন তিনি দুনিয়া থেকে 


সিন্ধান্তের কথা জানিয়ে ইর 
করেছেন। নবী যদি আমার ব্যাপারে 


চির বিদায় নেন। মানুষ তার 
অনিষ্টতা থেকে মুক্তি পায়। 
এখন প্রশ্ন হলো নবীজী মিথ্যা বলার 
কারণে যদি তার ধমনি ছিড়ে তাকে 
শাস্তি দেওয়া হয়। তাহলে তো প্রথম 
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করলেন? প্রযুক্তির এই ভরা মওসুমে 
এসেও বিগত ১৪ শত বছরে যা 
আমরা আজোও সং্হহ করতে 


কোন কিছু মিথ্যা বানিয়ে বলে। 


পারিনি । সত্যিই হাস্যকর! কি বলস! 


তাহলে আমি তার ধমনি কেটে হত্যা 
করবো । এ কথা যে আল্লাহ তাআলার 


(আসিফ চুপ করে থাকে । এবার নূর 
কথা বলে) 


বাণী তা নবীজীই বলেন। তুই তা 
বিশ্বাসও করেছস। তোর কথা মেনে 


নূর: আসল কথা কি জানস আসিফ! 
তুই ও তোর মতো নাস্তিক কুলের সব 


__লল্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ১০ 
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সমস্য এক জায়গায়। তোরা ইচ্ছায় চর 
হোক বা অনিচ্ছায় হোক, যখন 
ইসলামের বিরুদ্ধে অহেতুক খোঁড়া 
যুক্তি দাড় করানোর চেষ্টা করোস। 
তোদের সেই যুক্তিগুলোর আগা মাথা 
ঠিক রাখতে পারোস না। মনগড়া যুক্তি 
বলে কথা! মাথা ঠিক করতে গেলে 
লেজ বেরিয়ে যায়। লেজ গোছাতে 
গেলে মাথা বেরিয়ে যায় । আবার দুটো 
ঠিক করতে গেলে পুরো ভন্ডামিই 
প্রকাশ পেয়ে যায়! তোর মতো সত্য 
সন্ধানী মুক্ত চিন্তকের জন্য সত্যিই মায় 
হয়! ওই যে পবিত্র কুরআন বলেছে, 
“লাহাছরাতুন আলাল কাফিরীন' 
কাফিরদের জন্য আক্ষেপ! তোদের 
জন্য আক্ষেপ । সঙ্গে এক বালতি মায়া! 
কিরে সালাহ! আসিফদের জন্য তোর 
মায়া হয় না? 

সালাহ: এক্কেবারে দোস্ত! সাথে কিছুটা 
করুণীও! 


(আসিফ আর কথা না বাড়িয়ে আস্তে 


আস্তে মোবাইল হাতে নিয়ে গুগোলে 
চার্চ দেওয়ার চেষ্টা করে। কিছু পাওয়া 
যায় কিনা দেখছে হয়তো । তা দেখে 
সালাহ-নূর সমস্বরে বলে উঠে- খোঁজ 
দোস্ত! খোঁজ। মুক্তচিন্তক যখন 
হইছস। কি আর করবি! খোজতে 
থাক্‌। তোকে ও তোর নাস্তিক গুষ্ঠীকে 
কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেওয়া হলো । 
মাগরিবের সময় হয়ে গেছে আমরা 
যাই! এ কথা বলে তারা আসিফের 


দিকে থাকালো। সম্মতির আশায় । 
আসিফ ভিন্ন জগতে!) 
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প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, হি ₹স্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান পরিবেশ 
-সামাজিক অগ্রগতি, তি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 
* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় 
মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 
*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 


| ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 


প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 
৭ 87 সৌজন্য 
রব ] 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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নির্যাতন; এ. একটি সমীক্ষা 


১. নারী নির্যাতনের চিত্র 

সারা পৃথিবীতে বাড়ছে নারী নির্যাতন। 
পুরাতন নির্যাতনের সাথে যুক্ত হচ্ছে 
নির্যাতনের নতুন নতুন ধরন। 
আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও 
এর ব্যতিক্রম নয়। সম্প্রতি 
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের 
প্রাক্কালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নারী অত্যাচার 
নির্যাতনের যেসব তথ্য-উপাত্ত ও 


নারী নির্যাতন বৃদ্ধির দিকেই ইঙ্গিত 
করে । এখানে উদাহরণ হিসেবে একটি 
পত্রিকার প্রতিবেদন তুলে ধরাই যথেষ্ট 
মনে করছি: 

হচ্ছে নারী। নারীর মর্যাদা ও সম- 
অধিকারের দাবিতে ১০০ বছরেও 
উদযাপিত হচ্ছে। সর্বক্ষেত্রে নারীরা 
এগিয়ে গেলেও নারীর পিছু ছাড়েনি 
নির্যাতন । দেশে প্রতিদিন কত ধরনের 
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সি 
আজ এমন কোনো কর্মস্থল নেই 
যেখানে নারীর সরব পদচারণা নেই। 
নারী সব জায়গায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর 


নারী নির্যাতনের সংখ্যা ১৬ হাজার 
২১২টি । ২০০৯ সায়ে যা ছিল ১২ 
হাজার ৯০৬টি । নির্ধাতনের প্রতিবাদ 


রেখে কাজ করে চলেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য 
হলেও সত্য যে, নারীরা যত বেশি 
এগুচ্ছে ততই তাদের জীবনে 

অত্যাচার-নির্যাতনের নতুন নতুন মাত্রা 
সংযোজিত হচ্ছে। অনুসন্ধানে এবং 
বিভিন্ন মাধ্যম থেকে পাওয়া তথ্য 
৮ নারী নি্ধাতনের মাত্রা 


আত্রীয়স্বজনকে জীবন বলি দিতে 
হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। সম্প্রতি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর পরিচালিত 
জরিপে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের 
পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১১ সালের 
জানুয়ারী থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত 
উত্তযক্ততার শিকার হয়েছে ৮৯৯ জন 


ধর্ষণের শিকার হয় । আর ২০১১ সালে 
এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ হাজার ৩৪৪-এ। 
অন্যান্য অপরাধ বেড়েছে ৩০ ভাগেরও 


বেশি। সরকারি অন্য আরও একটি সমীক্ষায় 


পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১০ সালে 


নারী। হত্যা করা হয়েছে ৭৪০ 
জনকে । যৌন হয়রানি ও উত্তক্ততার 


, শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছে ৪০০ 


জন। যৌতুকের কারণে হত্যা করা 
হয়েছে ২৯৪ জনকে । ধর্ষণের শিকার 
হয়েছে ৫৬৭ জন। অর্থাৎ ২০১১ সালে 
১০ মাসে ৩৪ ধরনের নির্যাতনের 
শিকার হয়েয়ে মোট ৫ হাজার ৮৩৯ 
জন নারী। সংস্থাটির অন্য এক 
নির্যাতনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রূপ 
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হচ্ছে স্বামীর হাতে স্ত্রীর নির্যাতন । প্রতি 
তিনজন নারীর একজন তার স্বামীর 
হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। জাতিসংঘের 


মানুষের আগ্রহেরও কমতি নেই । গুগল 
সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে ৮1019709 
8581051 ড101010) কী-ওয়ার্ডগুলো 


গত বছরের হিসাব অনুযায়ী আমাদের 


ব্যবহার করে সার্চ করলে গুগল 


দেশের ৬৭ শতাংশ নারী তার স্বামীর 


উপস্থিত করে ১৮,৫০০,০০০ টি 


হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের 


ফলাফল । এতগুলো ফলাফলের 


মতে, নির্যাতনের ৯০ ভাগেরই কোন 
বিচার হয় না। মানবাধিকার সংগঠন 
অধিকারের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১১ 
সালের জানুয়ারী থেকে নভেম্বর পর্যন্ত 
৯৭ জন নারী এসিড সন্ত্রাসের শিকার 
হয়েছেন। ৪৫৮ জন নারী যৌতুক 
সংশ্লিষ্ট কারণে নির্যাতনের শিকার 
হয়েছেন। ৬৭৫ জন নারী ধর্ষণের 
শিকার হয়েছেন। ৬৮৪ জন নারী যৌন 
হয়রানির শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশ 
ও ডেনমার্ম সরকারের যৌথ উদ্যোগে 
পরিচালিত এক কর্মসূচি সুত্র জানায়, 
জানুয়ারী ২০১০ থেকে জানুয়ারী 
২০১১ পর্যন্ত এক হাজার ১৩০ জন 
নারী নির্যাতনের শিকার হন। এদের 
১১২ জন ধর্ষণ ও ৮২ জন গণধর্ষণের 
শিকার হন। ৩০৯ জনকে হত্যা ও 
হয়। এক বছরে আত্মহত্যা করেন 


১২৬ জন। (আংশিক প্রতিবেদন): আমার 
দেশ, ০৮ মার্চ ২০১২ 


সবগ্তলোই হয়তো নারী নির্যাতন 
সংক্রান্ত নয়; কিন্ত এর উল্লেখ্যযোগ্য 
ংশও যদি নারী নির্যাতন বিষয় 
সংশ্লিষ্ট হয়, তবুও এ সংখ্যা নারী 
নির্যাতন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নানাজনের 
উদ্বেগ-উদ্দীপনাকেই তুলে ধরে । 


২. নারী নির্যাতনের প্রতিকার 

পশ্চিমা বিশ্ব বর্তমান বিশ্বে একটি 
772297107)) বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা 
করেছে। এ আধিপত্যের ফলে পশ্চিমা 
বিশ্বের সকল মতবাদ, তত্ত ও আদর্শ 
আজ প্রায় সারা বিশ্বেই জেঁকে 
বসেছে। তাদের এসব মতাদর্শের 
একটি হলো নারীবাদ-/5717777577। 
নারীবাদীদের নিজেদের মাঝে রয়েছে 
রয়েছে নানা বিভাগ, উপ-বিভাগ, পক্ষ 
ও প্রতিপক্ষ এবং পশ্চিমাদের মাঝেও 
রয়েছে নারীবাদ বিরোধী নানা 


মতাদর্শ। তবে পশ্চিমাদের মাঝে 
কর্তৃতৃশীলরা এবং সারা বিশ্বকে 


বিশ্বব্যাপী সরকারি, বেসরকারি, 
বহুজাতিক, আন্তর্জাতিক নানা সংস্থা, 
সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। 
তাদের উদ্দেশ্য নারী নির্যাতন প্রতিকার 
করা । প্রণীত হয়েছে অনেক তত্ত ও 
মতাদর্শ। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় 
পর্যায়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ 
মার্চ)-সহ আরো অনেক দিবস পালিত 
হচ্ছে। কিন্তু নারী নির্যাতন হ্রাস পাচ্ছে 
না। দুয়েকটি ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন হ্রাস 
পাচ্ছে, কিন্ত সাথে সাথে আত্মপ্রকাশ 
করছে নির্যাতনের নতুন নতুন ধরণ । 

ইন্টারনেটের সহযোগিতায় নারী 
নির্যাতনের এ ভয়াবহ চিত্রের নানা 
তথ্য সংগ্রহ বেশ সহজলভ্য হয়ে 
উঠেছে। সাথে সাথে পাওয়া যায় 
কারণ, প্রতিকার ও ফলাফল নিয়ে নানা 
ব্যাখ্যা, তত্ত ও তথ্য-উপাত্ত । এ বিষয়ে 


জুলাই'১৭ 


নিয়ন্ত্রণকরীরা নারীবাদকেই কম বা 
বেশি সমর্থন জোগায়। নারীবাদদের 
অনেক ইস্যুতে বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণকারী এই 
গোষ্ঠীর নিজেদের মাঝে ভিন্নমতও 
রয়েছে। তবে, জেন্ডার-সমতা 
(০99/1997 124%41%)) বিষয়ে তাদের 
মতভেদ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। 
ফলে, আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে 
“জেন্ডার-সমতা' একটি স্বীকৃত, 
গ্রহণযোগ্য ইস্যু হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। এটিকে সারাবিশ্বে গ্রহণযোগ্য 
করে তোলার জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছে 
এবং হচ্ছে। এই প্রচেষ্টা সফলও 
হয়েছে অনেকখানি । বিশ্বের প্রায় সকল 
দেশই জেন্ডার-সমতা মডেলটির প্রধান 
আন্তর্জাতিক দলিল সিডও 
(0121)477-007,271107 07 
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071507777177121107 05217791 
/071271) -এ স্বাক্ষর করেছে। এ 
সকল স্বাক্ষরকারী দেশগুলো সিডও 
বাস্তবায়নের নানা উদ্যোগও গ্রহণ 
করেছে। এটা সেই প্রচেষ্টার 
সফলতারই প্রমাণ । 
বাংলাদেশের মত 


অভিহিত করা হয়) দেশেও জাতীয় 
নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে প্রায় 
অক্ষরে অক্ষরে সিডও এর অনুসরণ 
করা হয়েছে। সুতরাং এটা সহজেই 
অনুমেয়, নারীবাদ প্রভাবিত জেন্ডার- 
সমতা নীতি বর্তমান বিশ্বে গৃহীত 
নীতি। 


৩. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ 

ও প্রতিকারে জেন্ডার সমতা 
মডেলের প্রয়োগ 

নারী নির্যাতনের কারণ নির্ণয় ও 
প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও 
জেন্ডার সমতা নীতিকে প্রয়োগ করা 
হচ্ছে। এই জেন্ডার-সমতা নীতির মূল 
কথা হচ্ছে জেন্ডার-বৈষম্য নারী 
নির্যাতনের প্রধান/মূল কারণ। আর 
নারী নির্যাতন প্রতিকারের উপায় হলো 
জেন্ডার-সমতা প্রতিষ্ঠা করা । 
জেন্ডা-সমতা মডেল মতে 
পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা 
(79/170%))-ই নারী নির্যাতনের 
অন্যতম কারণ । তারা তাদের তত্তঁ- 
তথ্যে এই পুরুষশাসিত নারীবিদ্বেষী 
সমাজের বেশ করুণ ও মর্মস্পর্শী 
একটা চিত্র ফুটিয়ে তোলে । তাদের 
মতে, পুরুষতান্ত্রিক বা পুরুষশাসিত 
সমাজ ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের মাঝে 
পরিণত করেছে এবং নারী নানাভাবে 
নির্যাতিত, নিম্পেষিত, অধিকারবঞ্চিত। 
এই গত শতকেও যেমন (প্রধানত) 
সাদা চামড়ার এক শ্রেণীর মানুষ কালো 
চামড়ার মানুষগুলোকে উপনিবেশ 
বানিয়ে শোষণ করেছে, তেমনি 
পুরুষরা নারীদেরকে উপনিবেশ বানিয়ে 


1.) আত্তার্তহীদ ১৩ 
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শোষণ করছে। এই উপনিবেশ চলে 


(5৮) হলো নারী । 


৪. নারীবাদী মতাদর্শের সমালোচনা 
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি জেন্ডার- 
সমতা নীতিটি বর্তমান বিশ্বে গৃহীত ও 
স্বীকৃতি নীতি। এ নীতির পূর্ণাঙ্গ 
বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি এখনও । কিন্তু 
যতদূর পর্যন্ত এ মডেলটির বাস্তবায়ন 
হয়েছে তাতে নারী নির্যাতন কমেনি । 
সারাবিশ্বেই নারী নির্যাতন 
আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই 
মডেলটি লক্ষ্য অর্জনে কার্যত 
অকার্ষকর বলেই প্রমাণিত হয়েছে। 
তাত্তিক দিক থেকেও বিভিন্নভাবে 
মডেলটির সমালোচনা করা যায়। এই 
ও অসংলগ্রতা ৷ নিম্নে সমালোচনাগুলো 
তুলে ধরা হলো: 

ক. জেন্ডার-বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে 
সমাজের মূল কাঠামোতেই। তাই 
সমাজের সকল নারীই জেন্ডার- 
বৈষম্যের শিকার । সুতরাং জেন্ডার- 
বৈষম্যপূর্ণ এই সমাজের সকল নারীরই 
“নারী-নির্যাতন, নামক নির্যাতনের 
শিকার হওয়ার কথা । কিন্তু সব নারীরা 
নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে না। 
নারীদের একটা অংশ, সে অংশটা যত 
হচ্ছে। জেন্ডার-বৈষম্য নারী নির্যাতনের 
অপরিহার্য কারণ হলে, সকল নারীই 
নারী নির্যাতনের 
শিকার হতো । সুতরাং 
জেন্ডার বৈষম্যই নারী 
নির্যাতনের একমাত্র 
কিংবা প্রধানতম কারণ 
নয়। 

খ. প্রতিটি বৈষম্যের 
দুটো প্রান্ত থাকে। 
একটি প্রান্তকে আমরা 
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ইতিবাচক বা সুবিধাভোগী প্রান্ত এবং 
অপর প্রান্তটিকে নেতিবাচক বা 
নির্যাতিত-সুবিধাবঞ্চিত প্রান্ত হিসেবে 
উল্লেখ করতে পারি। জেন্ডার- 


যদি পুরুষ কর্তৃক নারীকে নির্যাতনের 
কারণ হয়, তাহলে নারী কর্তৃক 
পুরুষকে নির্যাতনের ঘটনাগুলো 
সংঘটিত হত না। 


বৈষম্যেরও দুটো প্রান্ত রয়েছে; 


সমকামীদের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য 


একটিকে ইতিবাচক বা সুবিধাভোগী 


অনুপস্থিত। তাদের মাঝে জেন্ডার 


এবং অন্যটি নেতিবাচক বা নির্ধাতিত- 
সুবিধাবঞ্চিত প্রান্ত । ইতিবাচক প্রান্তে 


সমতা বিদ্যমান থাকে । জেন্ডার-সমতা 


অবস্থান করছে পুরুষ। তারাই 
নিজেদের স্বার্থে জেন্ডার-বৈষম্য সৃষ্টি 


ঘটনা ঘটার কথা নয়। কিন্তু 
সমকামীদের মাঝে পারিবারিক ও 


করেছিলো, এখন পর্যন্ত টিকিয়ে 


অন্যান্য নির্যাতন বিষয়ে পরিচালিত 


রেখেছে এবং এটিকে চিরস্থায়ী করতে 
চাচ্ছে । বিপরীত প্রান্তে হচ্ছে নারীর 
নেতিবাচক অবস্থান। তারা নিগৃহীত, 
নিপীড়িত 


১৩ । 


জরিপে দেখা গেছে সমকামীদের 
মাঝেও পারিবারিক ও অন্যান্য নির্যাতন 
ঘটে এবং সংঘটিত এ সব নির্যাতনের 
মাত্রা এবং পরিমাণও অনেক বেশি। 


বাস্তবতা এই তত্তুকে সমর্থন করে না। 
পৃথিবীর সব দেশেই কম বা বেশি 


পুরুষ-নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে এবং এ 
নির্যাতনও বাড়ছে। 
পশ্চিমাদেশগুলোতে নারী কর্তৃক 


পুরুষকে নির্যাতনের ঘটনা অনেক 
বেশি। সেখানে পুরুষের অধিকার 
রক্ষার জন্যে বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থাও 
গড়ে উঠেছে। আমাদের এ 
বাংলাদেশেও এক সংসদ সদস্য পুরুষ 
নির্যাতনের প্রতিকার চেয়ে আইন 
প্রণয়নের দাবি করেছিলেন 
গ. আপনি যদি গুগল সার্চ ইঞ্জিন 
ব্যবহার করে ৮19/27065 229717751 
7127 লিখে সার্চ দেন, তাহলে গুগল 
আপনাকে ১৩৪,০০০,০০০টি ফলাফল 
দেখাবে। সুতরাং পুরুষ নির্যাতনও 
একটি ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যা 
হিসেবে দেখা দিয়েছে। জেন্ডার-সমতা 
মডেলে এর জবাব কি? জেন্ডার 
বৈষম্যের ইতিবাচক প্রান্তে অবস্থানই 


বট 


৮2১৮৮) (5০ 


+4::::3-00 আত্তাত্তহীদ্‌ ১৪ 


বিষয়টি আমাদের কাছে খুব বেশি 
পরিচিত নয়। তাই, একটা রেফারেস 
77101 76/7 57155 20094 
722979772 50771275500 21077125110 
77191270217 1112 [77120 ১17125 
11072722212 9/1777717715 
72524115. 9871252)0  %0771254676 
7719127102 022£/75 01 1712 527716 ০7 
112/127 /72/270)) 1/107 
/15212705551/41 01077125110 
7719127126. 4171 1901, 0762 54%/7 
(7211) 471 177/275/12/510 1987) 
10471 1/141 47 172769711 020)5 
0710 12512757976 ৮1017715০01 
527712-56১0 0097125170  ৮19197726 
০0771170752 71/7111 0171770557712151 
20 1787267107 7/97167 471 3 
17275671101 71277 77170176177 


/152121.05651/41 75212110715/11175 
(727171507 2003). 
1571070191991 017 1997125116 


77191271026, 11210) 417 4/015971 (29.) 
191/9926, 2007, 
17722 - 617. 
41117217715 ০ 
12710170947 
17971791702. 7 
771271 05217751 
1/0777271-_ 
17101/01712 17117510971 
9110015,  ০০০7০০7 
2710 210497/2 565 
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2710 27109110711 07521) 71 
11/77111101107- ০97 /2 
17971791712 7 7//0771271 22917151 
//97157  (79%75107/, 1992, 1, 
167, 13572217, 1992, 177.20-4, 
710 10970  19972/19102£29/ 
21456 19 22 7195£ 29717177107 171 
11115 207120) 270 9) 7727 
92917757191 (15107 714 
191511197, 1991, 1. 2632), 
11191121172) 27170102111 
14702751990 95 7451-1710- 
1/12711' 19797119110 7716715 219%96 
09177971271. 

19111711772 19097125110 7/1012706, 
4972 14%11271157, 19//112729 
1996, 19. 15. 

তাই জেন্ডা-সমতা মডেল নারী 
নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকর নয়। 

ঘ. কেবল পুরুষই নারীকে নির্যাতন 
করে কিংবা কেবল নারীই পুরুষকে 
নির্যাতন করে তা নয়। পুরুষ কর্তৃক 
পুরুষকে নির্ধাতন কিংবা নারী কর্তৃক 
নারীকে নির্ধাতন করার ঘটনাও সমাজে 
কম ঘটে না। পুরুষের পরস্পরের 
মাঝে জেন্ডার-বৈষম্য নেই। নারীদের 
পরস্পরের মাঝেও জেন্ডার-বৈষম্য 
বিদ্যমান নেই। ফলে পুরুষ কর্তৃক 
পুরুষকে নির্ধাতন কিংবা নারী কর্তৃক 
নারী নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত 
হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবতা যে 


ভিন্ন তার জন্য গবেষণার প্রয়োজন হয় 
না। নারী কর্তৃক নারী নির্যাতনের 


ঘটনাও অনেক বেশি । 

ঙ. পৃথিবীর সব দেশে জেন্ডার 
বৈষম্যের মাত্রা সর্বত্র সমান নয়। একই 
দেশে পরিবারভেদেও জেন্ডার বৈষম্য 
কম বা বেশি থাকে । উদাহরণস্বরূপ 
বলা যায়, বাংলাদেশের কিংবা এ 
ধরনের অন্য কোন মুসলিম দেশে 
(জেন্ডা-সমতা মডেল অনুযায়ী) 
ইসলামের অনুশাসন প্রতিপালনকারী 
পরিবারে জেন্ডার বৈষম্য অনেক বেশি । 
পক্ষান্তরে ইসলামের অনুশাসন থেকে 
কম। জেন্ডা-সমতা তত্তানুসারে 
ইসলামের অনুশাসন প্রতিপালনকারী 
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পরিবারের নারী নির্যাতন বেশি হওয়ার 
কথা । নারী নির্যাতন নিয়ে এ পর্যন্ত 


হয় না কিংবা নারী নির্যাতনের মাত্রা 
কম। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 


পরিচালিত কোন জরিপেই নারীবাদীরা 
এটি প্রমাণ করতে পারেননি । 
তারা উল্টো কথা বলতে চান। তাঁরা 
বলতে চান, ইসলামী অনুশাসন মেনে 
চলা পরিবারে নারীদের নির্যাতন করা 
হয়। নির্যাতনের ঘটনাগুলো বাইরে 


দেশগুলোতেও নারী নির্যাতনের ঘটনা 
ঘটে এবং অনেক বেশি মাত্রায় ঘটে । 
এ প্রসঙ্গে এ প্রবন্ধের আরো পরে ৬ নং 
এ আলোচনা করা হয়েছে। 

চ. জেন্ডার-সমতা মডেলের আরেকটি 
গুরুতৃপূর্ণ দিক হলো ক্ষমতা ও 


প্রকাশিত হয় না। কারণ ইসলামী 


স্ট্যাটাসের পার্থক্য । এ পার্থক্য কেবল 


অনুশাসন মেনে চলা পরিবারের 
নারীদের ভেতরের কোন বিষয় বাহিরে 
প্রকাশের সুযোগ নেই। ভেতরের 
অবস্থা বাইরে প্রকাশের সুযোগ না 


জেন্ডারের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
দেখা যায়। পেশা, বয়স, অর্থ-সম্পদ, 
প্রশাসনিক পদ ইত্যাদি নানা দিক 
থেকে বিবেচনা করলে অনেক ক্ষেত্রেই 


থাকার অর্থ হলো ভেতরে নির্যাতনের 


এ ধরনের বৈষম্য ভিত্তিক মডেল তৈরি 


স্টীম রোলার চালানো হচ্ছে না শান্তির 


করা যায় । যেমন-_ 


সুবাতাস বইছে তা আমরা জানতে 
পারছি না। এ থেকে তো এটা 


ইতিবাচক প্ান্ত/সুবিধাভোগী 
নেতিবাচক প্রান্ত/ নির্যাতিত প্রান্ত 


অনুমানের সুযোগ নেই যে, সেখানে স্থামীন্ত্রী 


নির্যাতন চলছে। 


পিতা/মাতা সন্তন/সন্ততি 


নির্যাতন যে পরিবারেই ঘটুক, 


বড় ভাই বোন ছোট ভাই বোন 


যেখানেই ঘটুক তা অপ্রকাশিত রাখার 
প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু নির্যাতিতর 
কোন না কোন সে নির্যাতনের কথা 


ধনী দরিদ্র 
উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারী 
ক্ষমতা ও স্ট্যাটাসের ভিন্নতার কারণে 


প্রকাশ করেই। ইসলামী অনুশাসন 
প্রতিপালনকারী পরিবারের মেয়েরা 
বাইরের পুরুষের সং্রব থেকে দূরে 


নির্যাতন সংঘটিত হলে উপরোক্ত সকল 
সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নির্যাতন সংঘটিত 
হওয়ার কথা । অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে 


থাকে এটা সত্য। কিন্ত তাদের 
নিকটতম আত্মীয়-স্বজন কিংবা 


পিতা/মাতা সন্তন-সন্ততিকে, বড়রা 


পরিচিতজনদের সাথে তাদের 


কর্মকর্তা নিম্মপদস্থ কর্মচারীকে 


সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকেই | সুতরাং 


নির্যাতন করার কথা । ফলে সমাজের 


নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার 
সুযোগ না থাকার অভিযোগটি ধোপে 


সর্বস্তরে কেবল নির্যধাতন আর 
নির্যাতনই থাকার কথা । কিন্ত আমরা 


টেকে না। আরেকটি বিষয় হলো, 


দেখি, সমাজে নির্যাতন আছে তবে 


কখনো কখনো এ ধরনের পরিবারের 
সংঘটিত নির্যানের দুয়েকটি ঘটনা 
প্রকাশিত হয়েও পড়ে। প্রকাশের 


তার পাশাপাশি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, 
প্রেম-প্রীতি, আত্মত্যাগ ও 
পরোপকারিতা ইত্যাদিও রয়েছে। 


সুযোগ না থাকলে এমনটি ঘটতো না। 


এমনকি জেন্ডার-বৈষম্য থাকা অনেক 


অপরদিকে জেন্ডার-সমতা মডেল 


পরিবারই দাম্পত্য সুখের দৃষ্টান্ত স্থাপন 


অনুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


করতে পারে । 


শিক্ষিকা রোমানা মনজুরের পরিবার 
নির্যাতনযুক্ত পরিবার হওয়া কথা । কিন্তু 


ছ. অনেক নির্যাতনের পেছনে নিছক 
পরকীয়া, সম্পর্কের অবনতি বা 


বাস্তবতা কত ভিন্ন তা আমরা এখনও 
ভুলতে পারিনি । 


বিচ্ছেদ, এমনকি জমিজমা বা সমগ্র 
পরিবারের অর্থনৈতিক কোন স্বার্থ 


উল্লেখ্য, এর অর্থ এটা নয়, মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে নারী নির্যাতন 


জড়িত থাকে । জেন্ডার-সমতা মডেলের 
সাথে এগুলোর সম্পর্ক বেশ দূরতম। 
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জ. জেন্ডা-সমতা মডেল একটা 


অথবা মার্কসবাদকে বাস্তবায়ন করার 


রাজনৈতিক শ্লোগানও । মুসলিম বিশ্বের 


জন্যে । 


টা মানুষ কোন বিধান অনুযায়ী 


ওপর আধিপত্যকে দীর্ঘস্থায়ী করতে 
হলে, অধীন করে রাখা মুসলিম 


উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা 


করবে এবং পরকালীন জীবনেও 


যায়, কেবল জেন্ডার বৈষম্য ভিত্তি করে 


আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে। 


সমাজগুলোর মৌলিক কাঠামোর আমূল 
পরিবর্তন প্রয়োজন। মৌলিক 
কাঠামোকে পরিবর্তন না করে ইসলামী 
সমাজকে দীর্ঘ-কাল অবদমিত করে 
রাখা কিংবা নিত্য-নতুন তন্তু দ্বারা 
প্রভাবিত করা সহজ হবে না। জেন্ডার- 
সমতা মডেলটি মুসলিম সমাজ 
ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সবচেয়ে 
গুরুতৃপূর্ণ হাতিয়ার । কেবল জেন্ডার- 
সমতা তত্তের মাধ্যমেই 
আধিপত্যবাদীরা মুসলিম সমাজের 
মৌলিক কাঠামোয় হতে দিতে পারে। 
এই কারণে দেখা যায়, নারী 
নির্যাতনের অনেক ঘটনাকে সরাসরি 
প্রতিকারের ব্যবস্থাকে তারা পাশ 
কাটিয়ে যায়। তারা এই মডেলটি 
প্রতিষ্ঠায় অধিক আগ্রহী । পুঁজিবাদী 
মতাদর্শের ক্ষেত্রে এটি সত্য। 
পূজিবাদের _ প্রতিদ্ন্দী_ বাম-ধারার 
ক্ষেত্রেও এটি সত্য। এই কারণে 
পুঁজিবাদী ও বামধারা উভয়েই জেন্ডার- 
সমতায় বিশ্বাসী। বামদের শ্রেণী- 
সংগ্রামতত্কে কার্যকর করতে হলে এই 
জেন্ডা-সমতা মডেলটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । কেননা এই মডেল দ্বারা 
সমাজকে ভাগ করা গেলে নারীকে 
নির্যাতিত শ্রেণীতে ফেলে নারীদের 
সমর্থন আদায় করা যায়। নারীকে 
নির্যাতিত শ্রেণীতে ফেলার অর্থ হলো 
সমাজের অর্ধেকের সমর্থন আদায় 
করা। সমাজকে ধনী-দরিদ্র, 
বনাম কর্মকর্তা ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করলে সমাজের খুব একটা বড় 
ংশকে তাদের অনুকুলে ব্যবহার করা 
যাবে না। সুতরাং জেন্ডার-সমতা 
মডেলটি নারী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে 
প্রয়োজন র 
আধিপত্যবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্যে 


জুলাই'১৭ 


নারী নির্যাতনের ব্যাখ্যা দেওয়া কিন্তু 


মহান আল্লাহ কর্তৃক বিধিবদ্ধ সেই 


এই জেন্ডার বৈষম্য দূর করে নারী 
নির্যাতনের সমাধান করা সম্ভব নয় । 


৫. নারী নির্যাতন 

প্রতিকারে ইসলামী মডেল 

নারী নির্যাতন রোধে ইসলামের রয়েছে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নীতি। ইসলামী নীতিটি 
জেন্ডার-সমতায় বিশ্বাস করে না। 
ইসলামী নীতি মতে, জীবতান্তিক, 
সমাজতাত্তিক, মনস্তান্তিক সকল দিক 
থেকেই নারী ও পুরুষের মাঝে মিল ও 
অমিল উভয় রয়েছে। মিলের সংখ্যাই 
বেশি। আবার অমিল বা ভিন্নতার 
সংখ্যাও কম নয়। এই অমিল বা 
ভিন্নতাগুলো অপরিহার্য এবং খুবই 
গুরুত্ৃপূর্ণ। এই অমিল বা ভিন্নতাকে 
সমান করা প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং আল্লাহর 
বিধানের বিরোধী । ফলে নারী ও 
পুরুষের কর্মপরিধি, দায়িত্ব কর্তব্য 
এবং অধিকারও এর ক্ষেত্রে এই মিল 
ও অমিলের একটা প্রভাব পড়ে। নারী 
ও পুরুষের সমান বিষয়গুলোকে 
সমানই রাখতে হবে এবং ভিন্ন 
বিষয়গুলোকে ভিন্নই রাখতে হবে। 
ভিন্নতাগুলোকে সমান করাই নির্যাতন, 


নিয়মের ব্যতয় ঘটলেই নির্যাতন ও 
নিশীড়ন দেখা দেয়। নারী নির্যাতন ও 
নিশীড়নের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য । 
যে সব ক্ষেত্রে বা যে সকল উপায়ে 
নারী নির্ধাতিত হচ্ছে সেসকল ক্ষেত্র ও 
উপায়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা 
যাবে, সেগুলোতে শরীআ বা ইসলামী 
বিধান প্রতিপালন করা হয় নি। শরীআ 
প্রতিপালন করা সম্ভব হলে নির্যাতনের 
ঘটনাটিই ঘটতো না কিংবা নির্যাতন 
সংঘটনের পরে নির্ধাতিত ব্যক্তির পক্ষে 
উপযুক্ত প্রতিকার করা সম্ভব হতো । 
নিয়ে নারী নির্যাতনের প্রধান প্রধান 
ধরন ও ক্ষেত্রগুলো ইসলামের বিধান 
পর্যালোচনা করা হলো: 


পারিবারিক নির্যাতন 

নারী নির্যাতনের একটি প্রধান ধরন 
হলো পারিবারিক নির্যাতন এবং 
অধিকাংশ নারীই পারিবারিক 
নির্যাতনের শিকার । নারী স্বামী, পিতা, 
শাশুড়ি বা সমজাতীয় কারো দ্বারা 
নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়ে থাকে। 
সাম্প্রতিক পরিভাষায় এ 


অন্যায়, প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সুতরাং 
এমতানুসারে জেন্ডার-সমতা মডেলটিই 
নারী নির্যাতনের কারণ । 
বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র ক্রমবর্ধমান হারে 


কর্তৃক-নির্যাতন (777 77/771015 
17071727" /9197706)-এর প্রকারভুক্ত 
বলে গণ্য করা হয়। 

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কারো প্রতি 


বৃদ্ধি পাওয়া নারী নির্যাতনের ঘটনা 


কোন প্রকার নির্যাতনই বৈধ নয়। 


প্রমাণ করে জেন্ডার সমতা নীতিটি মুখ 
থুবড়ে পড়ছে। নারী নির্যাতন রোধে 
প্রয়োজন ভিন্ন আদর্শ, ভিন্ন মডেল এবং 
নীতি। আমরা এক্ষেত্রে ইসলামী 
আদর্শকেই নারী নির্যাতন রোধের 
সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, নীতি বা মডেল 
হিসেবে তুলে ধরতে চাই । 

ইসলামী মডেলের মূল কথা হলো, 
আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসূলগণের 
মাধ্যমে মানুষকে অবহিত করেছেন 


নারী-পুরুষ সকল মুসলমানের জীবন, 
সম্পদ ও সম্মানকে পবিত্র বলে ঘোষণা 
দেওয়া হয়েছে। এ ঘোষণার মাধ্যমে 
শারীরিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্তিক বা 
আবেগিক সকল প্রকার নির্যাতন থেকে 
নারীসহ সকলকে রক্ষা করা হয়েছে। 

দুর্ভাগ্যজনক হলো, কোন কোন মহল 
থেকে এ অভিযোগ উত্থাপন করা হয় 
যে, কুরআন স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে 
নির্যাতন করাকে অনুমোদন করে । এর 
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প্রমাণ হিসেবে তারা পবিত্র কুরআনের 


, ক্লাব, খেলার দল, রাষ্ট্র 


সুরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতকে উল্লেখ 
করে । আয়াতটির ভাষ্য নিম্নরূপঃ 


ইত্যাদি যে কোন সামাজিক বা 


চরম নয়। পুরুষের কর্তৃতৃকে আল্লাহর 
নির্দেশের গভ্ভির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা 


রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দিকে দৃষ্টিপাত 


“পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ 


হয়েছে। ইসলামী শরীআর বিধান 


করলে দেখা যাবে সর্বক্ষেত্রে কর্তৃত 


হলো, আল্লাহ সর্বোচ্চ নির্দেশদাতা । 


তাহাদের এককে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত 


রয়েছে অল্প কিছু লোকের হাতে আর 


দান করিয়াছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ 


অবশিষ্ট সকলকে সেই কর্তৃতপরায়ণ 


তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। 
সুতরাং সাধবী স্ত্রীরা অনুগতা এবং 
লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ যা 
সংরক্ষিত করেছেন তা হিফাজত করে । 


অন্যরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ 
দানের অধিকারপ্রাপ্ত। সুতরাং অন্যদের 


ব্যক্তির বৈধ নির্দেশ মেনে চলতে হয়। 
এমনকি সমতাবাদী সমকামীদের 
মাঝেও এ ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠে। 
এক সমকামী দম্পতির অভিজ্ঞতা এ 


স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার 
আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও 
তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং 
তাহাদিগকে প্রহার কর। যদি তাহারা 
তোমাদের অনুগত হয় তবে তাহাদের 
বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করিও না 
নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ ।” 
দুটি কারণে এই আয়াত থেকে বিভ্রান্তি 
সৃষ্টি হয়। এক. আয়াতে বিদ্যমান 
শর্তগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত না করার 
কারণে এবং দুই. নির্যাতন ও শাসন 
এর মাঝে কোন প্রার্থক্য না করার 
কারণে । 
অত্র আয়াতে শর্ত সাপেক্ষে স্ত্রীকে 
প্রহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। স্ত্রীর 
পক্ষ থেকে অবাধ্যতা প্রকাশের 
আশংকা থাকতে হবে এবং 
সদুপদেশের মাধ্যমে স্ত্রীর সংশোধনের 
সম্ভাবনা না থাকলে কেবল প্রহার করা 
বৈধ হবে। আর বৈধ কর্তৃপক্ষের 
অবাধ্যতা নিঃসন্দেহে গ্য 


রকম: 
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সা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের লিখিত বা 
অলিখিত গঠনতন্ত্র বা সংবিধান থাকে । 
এ সংবিধানে সকলের দায়িতৃ, কর্তব্য 
ও অধিকার, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি 
সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। সেই 
গঠনতন্ত্র বা সংবিধান অনুযায়ী যখন 
কর্তৃপক্ষ কাউকে শাস্তি দেন, তখন 
তাকে নির্যধাতন বলা হয় না। 
ইসলামেও পারিবারিক জীবনে জন্য 


একটি সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্তা গঠনতন্ত্র বা 


অপরাধ। এটিকে নির্যাতন হিসেবে 


সংবিধান রয়েছে । এই সংবিধান হলো 


গণ্য করা যায় না; এটি শাসনের 
পর্যায়ভূক্ত। আর পুরুষক্/স্বামীকে 
যেহেতু নারীর/ন্ত্রীর বৈধ 


পরিবারিক জীবন সংক্রান্ত শরীআর 
বিধানাবলী । শরীআতে স্বামী-্ত্রী, 
পিতা-মাতা, সন্তন-সন্ততি, ভাই-বোন 


কর্তৃপক্ষ/অভিভাবক হিসেবে সৃষ্টি করা 


ইত্যাদি কার প্রতি কার দায়িতু ও 


হয়েছে, তাই স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে শাসন 
957 


কর্তব্য কতটুকু তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত 
হয়েছে। সুতরাং এই শরীআ নামক 
গঠনতন্ত্র বা সংবিধানের আলোকে 
এবং শরীআ প্রবর্তিত সীমার মাঝে 


নির্যাতনের পথকে সুগম করা হয়েছে। 
পুরুষ তার ইচ্ছামত নারীকে শাসনের 
নামে নির্যাতন করবে না এরই বা 


পরিবারের কর্তা হিসেবে স্বামীর 
কর্মকা-কে নির্যাতন হিসেবে চিহিন্ত 
করা যায় না।এ ছাড়া এখানেও 


নিশ্চয়তা কি? এ ভ্রান্তিরও মূলে রয়েছে 
ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা । 


জুলাই'১৭ 


পুরুষের, সে স্বামী হোক বা পিতা 
হোক বা ভাই হোক কর্তৃত নিরক্কুশ বা 


নির্দেশকে অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশের 
সীমারেখার মধ্যে থাকতে হবে । স্বামী 
ইচ্ছা করলেই স্ত্রীকে যে কোন নির্দেশ 
দিতে পারে না। পিতা ইচ্ছা করলেই 
কন্যাকে যে কোন নির্দেশ দিতে পারে 
না। স্বামী বা পিতার নির্দেশকে 
অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশের সীমারেখা 
মধ্যে থাকতে হবে । আর স্ত্রী স্বামীর 
নির্দেশ অনুসরণ করে এবং কন্যা 
পিতার নির্দেশে অনুসরণ করে 
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নির্দেশের 
অনুসরণ করে। 

সমগ্র বিষয়টিকে রাষ্ট্রের শাসক ও 
নাগরিকের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ক এবং 
সংবিধানের সাথে তুলনা করা যাক। 
মডেলটি নিয়রূপঃ 


নাগরিক পুত্র-কন্যা/স্বী 
উপর্যুক্ত মডেলে শাসক ও নাগরিকের 
মাঝে যোগসূত্র তৈরি করে সংবিধান 
আর পরিবারে পিতা/স্বামী ও পুত্র- 
কন্যা/ত্্রীর মাঝে যোগসূত্র তৈরি করে 
শরীআ। রাষ্ট্রের শাসক যতক্ষণ 
সংবিধান অনুযায়ী কর্তৃত্ ও শাসনকার্য 
পরিচালনা করে, ততক্ষণ তা মেনে 
চলা নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক 
শাসকের অধিকার নেই রাষ্ট্রের 
সংবিধানকে লঙ্ঘন করার 
অনুরূপভাবে পিতা বা স্বামী শরীআ 
অনুযায়ী পুত্র-কন্যা স্ত্রীদের শাসন 
করলে পুত্র-কন্যা/স্বীদের জন্য তা 
বাধ্যতামূলক। পিতা বা স্বামীর 
অধিকার নেই শরীআকে লঙ্ঘন করার 
সুতরাং পারিবারিক জীবনের সংবিধান 
তথা পরিবার সংক্রান্ত শরীআর 
বিধানাবলি মেনে চলা হলে স্বামী বা 


_7হ7.7হ7হ7হ...) আত্তার্জহীদ ১৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনুল কারীমে অন্য 
অনেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীদের 
সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ 
দিয়েছেন। হাদীস শরীফে স্ত্রীদেরকে 
প্রহার করতে নিরুৎসাহিত করা 
হয়েছে। সেই প্রহার যেন কখনও সীমা 
অতিক্রম করে নির্যাতনের পর্যায়ে না 
পৌছে সে বিষয়ে হাদীসে নির্দেশ 
রয়েছে। হাদীস শরীফের ভাষ্য মতে, 
মানুষের সার্বিক চারিত্রিক বিষয়ে স্ত্রী 
বক্তব্যকে সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে। 
সুতরাং স্ত্রী প্রতি সদাচারণই হলো 
ইসলামী আচরণের আদর্শ মান। 


প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য । 
পশ্চিমা বিশ্বের অমুসলিমদের মধ্য 
থেকে ইসলাম গ্রহণকারীদের 
পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা 
যায়, পুরুষদের তুলনায় নারীদের 
ইসলাম গ্রহণের হার অনেক বেশি। 
কোন কোন পরিসংখ্যানে অমুসলিম 
নারীদের ইসলাম গ্রহণের হার 
অমুসলিম পুরুষের ৪ গুণ বেশি বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম 
গ্রহণকারী নারীরা অধিকাংশ 
উচ্চশিক্ষিত, সচেতন এবং জেনে-বুঝে 
তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন বা 
করছেন। তাদের অধিকাংশ ইসলামী 
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পরিবার ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েই 
ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ 


এসিড নিক্ষেপ ও 

অন্যান্য যৌন নির্যাতন 
নারী নির্যাতনের আরেকটি কুৎসিত ও 
ঘৃণ্য রূপ হলো এসিড বা ক্ষয়কারী 


মুখে বা শরীরে নিক্ষেপের মাধ্যমে 
নারীর শারীরিক গঠন ও চেহারাকে 
বিকৃত করে দেয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে 
এটি হারাম ও নিষিদ্ধ। ইসলামী না। 


পেনাল কোড বা দ-বিধি অনুযায়ী 
এটি দ-্নীয় অপরাধ এবং ইসলামী 
দ-্বিধি অন্যতম নীতি কিসাস এর 
ভিত্তিতে এ অপরাধের শাস্তি হলো 
এসিভ নিক্ষেপকারীর শরীরেও 
সমপরিমাণ এসিড নিক্ষেপ করা। 
শরীআর এই আইন বাস্তাবায়িত হলে 
এসিড নিক্ষেপ নামক নারী নির্যাতন 
বন্ধ হওয়া কেবল সময়ের বিষয়ে 
পরিণত হবে। এটি একদিকে 


অপরাধীকে সমপরিমাণে শাস্তি প্রদান 
এবং এই শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে 
অন্যদেরকেও অপরাধ কর্ম সংঘটন 
থেকে নিরুৎসাহিত করা। অপরাধ 
বিজ্ঞানের [07771701027] ভাষায় 
এটিকে বলা হয় 9০/779706। 

এছাড়া শরীআ এক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক 
ব্যবস্থাও 11776767107/7,9 719052/76] 
অবলম্বন করে। এসিড নিক্ষেপের 
পেছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে অনেকগুলো 
কারণ । এসবের একটি প্রধান বিবাহ- 
এটি কিভাবে 


নিক্ষেপের মাধ্যমে (ক্ষেত্রবিশেষে অন্য 
কোনভাবে) প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণ | 
ইসলামী শরীআ দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র 
বা সমাজে নারী পুরুষের মাঝে বিবাহ- 


স্থাপন করা বিধিসংগত নয়, শরীআর 
পরিভাষায় যাদেরকে গাইরে মাহরম 
বলা হয়, তাদের মাঝে যোগাযোগ বা 
পড়সর্সহরপধঞ্রড়হ ঘটে ন্ঢুনতম 
মাত্রায়। একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার 
জন্যে যে পরিমাণ যোগাযোগ ও 
বোঝাপড়া [00777712771071707 710 
%/70275197701772] গড়ে 

প্রয়োজন, সেটিই হয়ে উঠা সম্ভব হয় 


নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্মকর্তব্য 
পৃথক করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের 
পৃথক কর্মক্ষেত্র রয়েছে। নারীর 


বৈধতা দেওয়া হয়নি। ৷ এটি শিক্ষা, 
চাকুরি, যাতায়াত সর্বত্রই প্রযোজ্য । 
এ কারণে সুদীর্ঘ 
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এ ধরনের নারী নির্যাতনের দৃষ্টাত্তও 
ছিলো না। 

পক্ষান্তরে জেন্ডার-সমতা মডেলে নারী 
ও পুরুষের মাঝে 297177%71071197- 
কে উৎসাহিত করা হচ্ছে। পশ্চিমা 


জারি করা হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 


শিকার হচ্ছে না; এর ফলে তারা 


বোরকা পরিধানের নির্দেশ দেওয়া 


জীবনও দিচ্ছে । নির্যাতন ও হায়রানি 


যাবে না। এতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা 


প্রতিহত করতে গিয়ে পরিবারের 


লঙ্ঘিত হয়। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


অন্যান্য সদস্যরা আহত কিংবা নিহত 


যখন বোরকা খুলে ফেলার নির্দেশ 


হচ্ছে। 


দিচ্ছে তখন আদালত থেকে আমরা এ 


বস্তবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, ভোগবাদী 
মতাদর্শ সর্বত্র যৌনতাকে উসকে দেয় 


নির্দেশ পাই না যে, বোরকা পরিহিতা 


পর্নোগ্রাফির ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা 
হচ্ছে। গণিকাবৃত্তিকে বৈধতা দেওয়া 


নারীরও পছন্দমত পোশাক পরিধানের 
স্বাধীনতা রয়েছে। 


হচ্ছে। বিনোদনের মাধ্যমগুলোতে 


সম্প্রতি কিছু টেলিফিল্ ও নাটকে 


নারী ও পুরুষের অবাধ 


বোরকা পড়ে অপরাধ কর্ম সম্পাদন 


007777710/711007/1071 বা সম্পর্ক 
স্থাপনকে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে 


করার অথবা অপরাধ কর্ম সম্পাদন 
শেষে বোরকা পড়ে পালিয়ে যাওয়ার 


পরকীয়া এবং “ভালবাসা নামক প্রাক- 


দৃশ্যও দেখানো হচ্ছে। এভাবে পর্দার 


বিবাহ সম্পর্ককে সামাজিক স্বীকৃত 


প্রতি মানুষের মাঝে নেতিবাচক 


বিষয় হিসেবেই বিবেচনা করা হচ্ছে 


অনুভূতি সৃষ্টি করা হচ্ছে। 


সাহিত্যচর্চার আলোচ্যসূচিতে এগুলোর 
স্থানই সবার উধ্ধ্বে। নাটক সিনেমার 


আরো দুঃখের বিষয় হলো বোরকা বা 
পর্দার মাঝে তালেবান, জেএমবি, 


প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো পরকীয়া 
ও প্রাক-বিবাহ ভালবাসা । বাণিজ্যিক 


হরকাতুল জিহাদ অনুসন্ধান করা 
হচ্ছে। এসবের মাধ্যমে মুসলিম 


পণ্যের বিজ্ঞাপন, মডেলিং, ফ্যাশন শো 


নারীদেরকে শুধু নির্যাতনই করা হচ্ছে 


হলো নারীর সৌন্দর্য ও শরীরকে 


না। এগুলো নারী নির্যাতনের নতুন 


বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করার দৃষ্টান্ত 
নারীর কর্মসংস্থান, আয়-উপার্জনের 
বেশ বড় একটা ক্ষেত্রও এগুলো 


নতুন মাত্রাও যোগ করছে। 
এ সবের ফলাফলও আমাদের চোখের 
সামনেই রয়েছে। আমরা এতটা 


এগুলো এখন কেবল প্রয়োজন পূরণ 


সৌভাগ্যবান হতে পারি নি যে, বছরের 


কিংবা অর্থ-উপার্জন পর্যন্ত সীমিত 


কোন একটা দিনও পত্রিকার পাতা 


নেই, এগুলোর সাথে যুক্ত আছে 


খুলবো অথচ দেখবো না নারী ধর্ষণ, 


সামাজিক স্ট্যাটাস, স্টার বা তারকা 
খ্যাতি । 


নির্যাতন, নিপীড়ন এর ঘটনা। স্কুল, 
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কর্তৃক 


এর সাথে সাথে ইসলামী অনুশাসন 


ছাত্রী ধর্ষিতা হচ্ছে, পর্নোগ্রাফি তৈরি 


বিশেষত পর্দা ও পারিবারিক 


করে বাজারজাত করা হচ্ছে । এগুলোর 


বিধানাবলিকে সর্বোতভাবে অবজ্ঞা করা 


বার্ষিকীও উদযাপন করা হচ্ছে ঢাক- 


হচ্ছে। দুখের বিষয় হলো দেশের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম হওয়া 


ঢোল পিটিয়ে। অনেক শিক্ষক পর্যন্ত 
এসব অপকর্মে জড়িত হয়ে পড়ছেন । 


সত্তেও স্বয়ং রাষ্ট্র ও তার সকল বিভাগ 


দেশের উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি 


পারিবারিক বিধানাবলি ও পর্দার 


বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীকে 


চর 


বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। সদ্য প্রণীত 
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর 


যৌন নির্যাতন ও হয়রানি করার 
অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। স্থানীয় 


অনেক ধারা-উপধারায় ইসলামী 
বিধানকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। ড্রেস 


সরকার ব্যবস্থায় নারী সদস্য অন্তর্ভূক্ত 
করা হয়েছে। পত্রিকায় খবরও 


কোড অনুসরণের নামে ছাত্রীকে 


প্রকাশিত হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের 


বোরকা ব্যবহারে বাধা দেওয়া কিং 


নারী সদস্যকে যৌন নিীড়ন করা 


নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। দেশের 
সর্বোচ্চ আদালত থেকে সুয়োমোটো 


জুলাই'১৭ 


হচ্ছে। স্কুলগুলোতেও এ ব্যাধি ছড়িয়ে 
পড়েছে। নারীরা শুধু যৌন নির্যাতনের 


এত কিছুর পরও অনেকেই আরো এক 
ধাপ এগিয়ে এসেছেন। সহকর্মী কর্তৃক 
যৌন নিপীড়িনকে অভিযোগ হিসেবে 
উপস্থাপন করাকে কনজারভেটিভ বা 
রক্ষণশীলতা বলেও অভিহিত করা 
হয়েছে! এককথায়, যৌন নির্যাতনের 
নতুন নতুন ক্ষেত্রই কেবল তৈরি করা 
হচ্ছে না, যৌন নিপীড়নকে সামাজিক 
ও নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করারও 
চেষ্টা চলছে। 
উপযুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা 
বলতে চাই, নারী নির্যাতন রোধের 
জন্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই একমাত্র 
আদর্শ ব্যবস্থা। আমরা যদি নারী 
সমাজ চাই তাহলে 
নারীবাদী বা 
জেন্ডার-সমতা 


এর পরিবর্তে ইসলামী 
গ্রহণ করতে হবে। 


৬. মুসলিম সমাজে বিদ্যমান 

নারী নির্যাতনের ব্যাখ্যা 

এ বাস্তাবতাকে আমরা কেউই 
অস্বীকার করতে পারবো না যে, 
মুসলিম সমাজেও নারীরা নির্যাতিত 
হচ্ছে। এর পেছনে কার্ষকর কারণটি 
হলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র ও 


সমাজে ইসলামী অনুশাসনের 
অনুপস্থিতি। বর্তমান মুসলিম সমাজ 
ব্যবস্থার চিত্রটি নিয়নরূপ: 


পশ্চিমা সংস্কৃতি+দেশীয় সং 
ইসলামী সংক্কৃতি-মুসলিম উরি 
বিদ্যমান সংস্কৃতি ] 

অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা 
অনুপস্থিত। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই 
পশ্চিমা, দেশীয় ও ইসলামী সংস্কৃতিক 
এক অদ্ভুত মিশ্রণ তৈরি হয়েছে। 
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একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা একজন 


প্রথমত সন্তন জন্ম নিলে সদ্যভূমিষ্ঠ 


গবেষকের পর্যবেক্ষণকে বিবেচনা 
করবো । এক গবেষক মুসলিম সমাজে 


সন্তানের কানে আযান দেওয়া হলো 
সুমাত। বাইরের অন্য লোককে 


নারীর অবস্থান / নারীর অধীনতা 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন, 

16710115676 97507777117101107 
1772011025 02171 21 1112 11772 01 
17711 177 5972199125/. 4707 
22077711912, 116 01711 07 4 71212 
01710 15 277710/471020 17179/2/ 
9207 (74%/5177715”2211 707 
1772)/27), 7/9/207717715 1712 127507 
10 1116 141151777 20771771471711)7. 17 
০9717951710 2271 152£527 ///127 
22771 15 0০77, 2770 1745 /127 
27717011570 71211 
76695711220 0) 1716 71777771)) 474 
1112 207177727771))...171 :22712791 
10)5 076 20719792729 19 &৪ 
25561577109  7671217 771715 
17711 19 ০2777 0 
7551)971977117125 171 10127" 176. 17 
০9717951, 2 22121165719 17151 
10 /96 72227794 95 4 7927 0 
12771777171). (22717, 1999, 1. 


জন্মকে 
(মুসলমানদের নামাযের জন্য আহবান) 
প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিকে মুসলিম 
সমাজে স্বাগত জানানোর মাধ্যমে 
অপরদিকে, যখন কোন মেয়ে শিশু 
জন্ম নেয় কোন আযান দেওয়া হয় না 
এবং এভাবে সেই মেয়ে শিশুর 
আগমনকে পরিবার ও সমাজ ধর্মীয় 
দিক থেকে স্বীকৃতি জানায় না 
সাধারণভাবে ছেলে শিশুকে সম্পদ 
হিসেবে বিবেচনা করা হয় যে 
পরিবারের সাথে থাকবে পরবর্তী 


শোনানোর উদ্দেশ্য আযান দেওয়া হয় 
না। শরীআ এটি ছেলে শিশু ও মেয়ে 


তারা মুসলমানদেরকে এ সব দেশীয় 
সংস্কৃতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং 
সাথে সাথে উপনিবেশবাদের সংস্কৃতি 
ও আদর্শকেও গ্রহণ করে অনেকটা 
উপনিবেশ শাসকদের কৃপাদৃষ্টি লাভের 


শিশু উভয়ের ক্ষেত্রে সুনাত বিবেচনা 
করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো শিশুটির 
প্রথম পরিচয় যেন আল্লাহর পরিচিতির 
সাথে ঘটে। কিন্তু সমাজে প্রচলিত 
রয়েছে এর বিকৃত রূপ। এর জন্য 
শরীআর বা ইসলামী আইন দায়ী নয়; 
দায়ী হলো বিদ্যমান বিকৃতি, পশ্চিমা 
অথবা স্থানীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন 
উপাদান। 

দ্বিতীয়ত ছেলে শিশুকে সম্পদ হিসেবে 
কিন্ত নারী শিশুকে দায় হিসেবে 
বিবেচনা করা। সম্পদের হিসেবে 
নিকেশ করে সন্তন জন্ম দেওয়া কিংবা 
তাদের প্রতিপালন করা ইসলামী আদর্শ 
নয়। পশ্চিমা ভোগবাদী ও দুনিয়াবাদী 
তথা সেক্যুলার আদর্শ গ্রহণেরই ফসল 
এটি 
মুসলিম সমাজের এই সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক বিকৃতির একটি সুদীর্ঘ 
প্রেক্ষাপটও রয়েছে। বিগত শতকে 
মুসলিম বিশ্ব যখন পশ্চিমা 


আশায়। এই দ্বিতীয় ধারাটি মূলত 
রাজনৈতিক উপনিবেশ থেকে মুক্তি 
চেয়েছে, আর সাংস্কৃতিক উপনিবেশকে 
সাদরে গ্রহণ করেছে। 

উপনিবেশবাদের নির্ধাতন থেকে 
মুক্তিকামী, স্বাধীনতাকামী 
মুসলমানদের আন্দোলনে দ্বিতীয় 
অর্জন করে। ফলে, মুসলমানদের 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও 
সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি। 
উল্টো এই সাংস্কৃতিক পরাধীনতা 
আরো দৃঢ়মূল, গভীর ও মজবুত 
হয়েছে। এই সংস্কৃতিক 
উপনিবেশবাদীরা এখন মুসলমানদেরই 
শাসকগোষ্ঠী অথবা তথাকথিত সুশীল 
সমাজের বা প্রগতিবাদী সমাজের এক 
বড় অংশ । ফলে এই স্বদেশী শক্তির 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয় অর্জন করে 
পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ আরো 


উপনিবেশবাদের শিকার হয়, তখন 


কঠিনতর হয়েছে। 


থেকেই মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা সংস্কৃতি 
ও জীবনাদর্শের বিস্তার শুরু হয় 
বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে এটি 
অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসরমান এবং 
মুসলিম বিশ্বের নিজস্ব বিশ্বাস ও 
সংস্কৃতিকে অতিদ্রুতগতিতে বিকৃত ও 
কলুষিত করেছে। উপনিবেশ থেকে 
মুক্তির সংগ্ামে দুটো ধারা ছিল স্পষ্ট । 
একটি ধারা ইসলামী ভাবধারা সম্পন্ন; 
অন্য ধারাটি পশ্চিমা ভাবধারা 
প্রভাবিত। পশ্চিমে তখন রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের চেতনা ছিল 


জীবনে দায়-দায়িতু পালনের জন্যে, 


অত্যন্ত শক্তিশালী । পশ্চিমা ভাবধারা 


আর মেয়ে শিশুকে সাধারণত পরিবার 


প্রভাবিত ধারাটি জাতীয়তাবাদের 


কর্তৃক একটা দায় হিসেবে বিবেচনা 
করা হয়। (জামান, ১৯৯৯, পৃ. ৪১) 


চেতনাকে গ্রহণ করে এবং নিজ দেশের 
জনগণের মাঝে জাতীয়তাবাদের 


উপর্যুক্ত টেক্স থেকে দুটো গুরুত্পূর্ণ 
বিষয় পাওয়া যায়। 


জুলাই'১৭ 


চেতনাকে উজ্জীবিত করতে গিয়ে 
দেশীয় নানান সংস্কৃতি আবিষ্কার করে । 


এর ফল হলো মুসলিম সমাজ সবচেয়ে 
বেশি দুর্নীতিগ্রস্থ ও নির্ধাতনপ্রবণ। এ 
নির্যাতনের পেছনে সক্রিয় রয়েছে 
মুসলিম বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও 
বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনা। ইসলামে 
কোন বিধান এসব নির্যাতন সৃষ্টিতে 
কিংবা এ নির্যাতনগ্ুলোর বৃদ্ধিতে কোন 
ভূমিকা পালন করে না। 

সুতরাং বিদ্যমান মুসলিম সমাজ 
ব্যবস্থায় সংঘটিত অপরাধ কর্মের দায় 
ইসলামী সংস্কৃতির ওপর আরোপ করা 
অনুচিত । ইসলাম এর দায় বহন করবে 
কোন্দায়ে? 

উপযুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা 
নারী নির্ধাতনমুক্ত বাংলাদেশ ও বিশ্ব 
নির্মাণের লক্ষ্যে নিয়লিখিত 
সুপারিশমালা উপস্থাপন করছি। 


4: আত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 
৬. সুপারিশমালা 


৩. শরীআর অপপ্রয়োগ রোধে সাধারণ 


১. নারী নির্যাতন সংক্রান্ত 


মানুষকে শরীআর সীমারেখা 


অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে ইসলামী দ- 
বিধি (হুদুদ ও কিসাস) কার্যকর 
করতে হবে । 


সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে । 


অন্তর্ভক্ত করতে হবে এবং 
পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। 


এক্ষেত্রে আলেম সমাজকে সচেতন 
ভূমিকা পালন করতে হবে । 


২. নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধগুলো 
বিচারের জন্য পৃথক আদালত বা 


৪. পারিবারিক জীবনে নারী পুরুষের 


দায়িত্ব কর্তব্য সামাজিক রীতিনীতি 


ট্রাইবুনাল গঠন করতে হবে। উক্ত 


সম্পর্কে ইসলামী বিধানগুলোকে 


প্রসিডিউর 


শিক্ষার উপযুক্ত স্তরে পাঠ্যসূচীত 


(কার্য প্রণালী), প্রসিকিউটর, বচারক 


অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। 


সকলকে প্রচলিত আইনের 
পাশাপাশি ইসলামী আইনে দক্ষ 


৫. নারী-পুরুষের 


কর্মপরিধি ও 
কর্মক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে 


হতে হবে। একাধিক বিচারক 
সমন্বয়ে বেঞ্চ গঠন করতে হবে। 


হবে। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন 
সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়ন 


প্রতিটি বেঞ্চে প্রচলিত আদালতের 
বিচারকগণের পাশাপাশি 
যোগ্যতাসম্পন্ন আলিম ও 


করতে হবে। 


৬.ইসলামী বিধান অনুযায়ী নারীর 


অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সুরক্ষা বা 


মুফতিগণকে বিচারক হিসেবে 
নিয়োগ দিতে হবে । 


নিশ্চয়তা (07%/7771০6) দেওয়া 
হয়েছে। রাষ্ট্রীয় আইনে এ সুরক্ষাকে 


৭.সকল পর্যায়ে নারীর শরীর ও 


সৌন্দর্যকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে 
ব্যবহার রোধ করতে হবে । নারীর 
শরীর ও সৌন্দর্যকে বাণিজ্যিক পণ্য 
হিসেবে ব্যবহারকারী মিডিয়া ও 
প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবাগ্রহণ থেকে 
বিরত থাকতে হবে । সামাজিকভাবে 
তাদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে। 


৮.ইসলাম বিরোধী বিশেষ করে 


ইসলামী পরিবারিক বিধান ও 
পর্দাকে হেয় করে বা নিরুৎসাহিত 
করে এমন সকল কর্মকা থেকে 
রাষ্ট্রকে বিরত থাকতে হবে । সাথে 
সাথে অন্যকে বিরত রাখার দায়িতৃ 
রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে । 


বাংাদেশ মাসতুরাত নূরানী তা'দীমুল কুরআন বোর্ড | খালেছ ওঁষধালয়-ঢাকা 
“এর কন্্ী় টং দে্টারে মুআরিমাগরশিণ কোর্স [রা 


*পবিত্র কুরআন তাজবীদসহ সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে শিক্ষা করা ফরজে আইন। 


*জনাব, আপনার মা-বোন, স্ত্রী ও কন্যার তাজবীদসহ কুরআন পড়া সহীহ্‌ আছে কী? 


*তাদের পঠিত ক্রোত দিয়ে সঠিকভাবে নামাজ আদায় হচ্ছে কী? 
*লাহ্‌নে জলীর সাথে অশুদ্ধ ক্রোত দিয়ে নামাজ পড়লে সাথে সাথে নামাজ ফাসেদ 


(ভঙ্গ) হয়ে যায়। 


*ঘনামাজ ভঙ্গের ১৯ কারণের প্রথম কারণই হলো নামাজে ক্রোত অশুদ্ধ পড়া । 


€ বহু বছরের পুরাতন চর্ম-এলার্জি € পুরুষ- 
মহিলাদের জটিল গোপন রোগ (9 বহু বছরের পুরাতন 
আমাশয় 0 হাড়ের জটিল ক্ষয়রোগ, হাটু ও কোমর 


*অযু ছাড়া নামাজ পড়া যেমন, অশুদ্ধ ক্রোত দিয়ে নামাজ পড়াও তেমন। 


ব্যাথ্যা্উ অপারেশন ছাড়া কিডনী ও পিত্তপাথর 
অপসারন। এই ৫টি জটিল রোগের চিকিৎসায় যারা ব্যার্থ 
বিশেষ করে পুরুষের জটিল গোপন রোগের কারণে নিজ 


২- এ ০০ ক. অক ১- 
*অশ্ুদ্ধ ববরাত দিয়ে আজীবন নামাজ পড়লেও, হাশরের আদালতে বে-নামাজী| অক্ষমতায় স্ত্রীর নিকট লজ্জিত হয়ে বা বিবাহভীতির 


হিসেবেই গণ্য হতে হবে। 


কারণে সর্বদা ব্রেণে মানসিক চাপ ও টেনশনের ফলে 


*স্বীয় অধিনস্থদের কুরআন শিক্ষা দিয়ে তাদের প্রাপ্য হক আদায় করে তাদের 


উপর রহম করুন এবং নিজেকে আখেরাতের জবাবদিহীতা থেকে মুক্ত করুন। 


সঠিকভাবে কোন কাজে, লেখাপড়া বা ইবাদতে মন বসে 
না এবং নামাজে খুশু খুযুও থাকে না। বহু জায়গায় 


তু য় আলিমাদের ৪৫ দিন এবং কারীয়াদের জন্য ৩ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স চিকিৎসা নিয়ে অনেক টাকা নষ্ট করে চিকিৎসার প্রতি 


380 থণ গেছে যুআরিমা ও কারী যাদেরকে বোর্ডের 


পক্ষ হতে সার্টিফিকেট প্রদান এবং নিজ এলাকা বা নিজ বাড়ীতে সেন্টার প্রতিষ্ঠা 
করে খেদমতের ব্যবস্থা ও মাসিক সম্মানীভাতা প্রদান । 
মু'আল্লিমা 


তত্াবধানে- ডাঃ হাকীম মাওলানা নৃরুল্লাহ্‌ নূরানী 


অভিজ্ঞ 


৮ 


বোড চেয়ারম্যান ঃ০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৭২-৫০৯৬১২ 


যাদের অনীহা ও অনাস্থা চলে এসেছে। একমাত্র তারাই 


যোগাযোগ করুন। ইনশাআল্লাহ্‌ সুস্থতার নিশ্চয়তা । 


যোগাযোগ- ভাঃ হাকীম মাওলানা নৃরুল্লাহ্‌ নূরানী । 
ডি এইচ এম এস ঢোকা), বি ইউ এম এ ঢোকা) 


যোগাযোগ ঃ মাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা ও খালেছ ষধালয়-ঢাকা 
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা) প্রয়োজনে £ মোঃ নো'মান $ ০১৮৪৬-২৪৯১৮৫ 


ছারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। |দাওরায়ে হাদীস ৪ দারুল উলুম হাটহাজারী, চট্টথ্াম । 
। প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ৪ বাংলাদেশ মাসতুরাত নূরানী 
তা'লীমুল কুরআন বোর্ড ও মাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা । 
মোবাইল £০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৭২-৫০৯৬১২ 


(৮২/২/এ/১/, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা) 


প্রত্যাশিত 

স্বীকৃতি, 
অনাকাজ্কি 
ত রাজনীতি 


মাওলানা এরফান শাহ 


পৃথিবী দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। 
কথায় বলে প্রয়োজন আবিষ্কারের 
জননী। এক সময় মানুষ খাদ্যের 
বিনিময়ে কেনাকাটা করত । পরর্বতীতে 
স্বর্ণ ও বুপার মুদ্রা চালু হয়। অতপর 
ব্যার্ধকং ব্যবস্থার প্রচলন হয়। বহনের 
সুবিধার্থে কাগজী মুদ্রার ব্যবহার শুরু 
হয়েছে। অতিমাত্রায় কাগজী মুদ্রা 
বহনও ঝুঁকিপূর্ণ । এখন আরো এগিয়ে 
লেনদেনের ক্ষেত্রে উন্নত মাধ্যম 
অনলাইন ব্যার্থকিং, আই ব্যাংকিং ও 
ইলেকট্রনিক মানি তথা এটিএম কার্ড, 


লাইব্রেরি তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডারে 


আর কেউ একই দেশের নাগরিক 


পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য এখানে মূল 
কুরআন ও হাদীসের কোনো পরির্বতন 
নয় বরং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সুবিধার্থে 
শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে মাত্র । 
আগে কাগজে কপির ব্যবহার হত আর 
এখন বহন ও শিক্ষার সুবিধার্থে 
ইলেন্ত্রনিক কপির ব্যবহার হচ্ছে। 
বিগত উই এপ্রিল ২০১৩ শাপলা 
চত্বরের এঁতিহাসিক লংমার্চ প্রমাণ 
করেছে অরাজনৈতিক দীনী সংগঠন 
“হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ' 
“কওমি মাদরাসা” ও “আলেম-উলামা' 
জনগণের প্রতিনিধিত্ৃকারী বিশাল এক 
সামাজিক সংগঠন, স্বনামধন্য শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় গুণীজন ওলামায়ে 
কেরাম এখন একবড় ফ্যাক্টর/ 
ওলামাদের অবমূল্যায়ণ হবে হাস্যকর/ 
অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ হয় না/ করতে 
হবে নতুন সমীকরণ ও চিন্তা-ভাবনা । 
এ সত্যটি উপলব্ধি করার জন্য রকেট 
সায়েন্টিস্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই। 
আর ভোট হচ্ছে একান্ত ব্যক্তিগত ও 
মনস্তাত্তিক বিষয় । যেখানে কোন জোর 
ও বলপ্রয়োগ চলে না। এসব বিষয় 


ভিসা কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার 


নিয়ে আগাম মন্তব্য হাস্যকর, 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর । যার 


শুরু হয়েছে। প্রযুক্তি যে আজ উন্নতির 


চরম শিখরে পৌছেছে তা কিন্তু 


মন যে জয় করতে পারবে, সেই তার 


ধারাবাহিক সাধনা ও গবেষণার ফসল 
মহাগ্রন্থ আল-কুরআন লওহে মা'ফুষ 
থেকে জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে 
ওহী আকারে ধারাবাহিকভাবে রাসূল 
(সা.)-এর ওপর নাযিল হয়েছে 
রাসূল (সা.) থেকে সাহাবায়ে কেরাম 
শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এভাবে চলে 
এসেছে শিক্ষা পদ্ধতি। অতপর 
প্রয়োজন দেখা দেয়ায় হযরত ওসমান 
(রাযি.)-এর জামানায় সর্ব প্রথম আল- 
কুরআন কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়। 
যুগের পরির্বতন হয়েছে । এখন চলছে 


সর্মথন লাভ করবে। সরকার যদি 
কওমি মাদরাসা, আলেম-ওলামা ও 
তাওহীদী জনতার উন্নতি ও মঙ্গল 
কামনা করেন, তাহলে সহজ সরল 
ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও আলেম- 
ওলামারাও সরকারের মঙ্গল ও ভাল 
চাইবেন এটিই স্বাভাবিক। এ কথাটি 
আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন 
এভাবে “ভালো কাজের প্রতিদান উত্তম 
পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে*? 
!আল-কুরআন, ৬০:৫৫] 

কওমি মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ কি 


কম্পিউটার যুগ। এখন শিক্ষা-দীক্ষার 
মাধ্যম হচ্ছে কম্পিউটার। প্রিন্ট 
মিডিয়া, ইলেক্নিক্স মিডিয়া ও 
স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে 
ইসলামের প্রচার-প্রসার হচ্ছে। 
কম্পিউটার এখন বই, কিতাব, গ্রন্থ ও 


জুলাই”১৭ 


এদেশের নাগরিক নয়? তাহলে তারা 
কেনো রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে 
বঞ্চিত থাকবে? এই বাস্তব সত্যটি 
কেউ উচ্চারণ করেন না! কেউ 
জনগণের টেক্সের টাকায় রাষ্ট্রের 
সবেচ্চি সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে 


হয়েও ন্যুনতম নাগরিক অধিকার থেকে 
বঞ্চিত থাকবে তা কোন ধরনের 
মানবাধিকার? অবহেলিত ও বঞ্চিতদের 
পক্ষে আন্দোলন ও সংগ্রাম করার 


হচ্ছে ঠিক তার উল্টো পথে। তেলে 
মাথায় তেল দেয়া! কবি কামিনী রায়ের 
ভাষায় বলতে চাই, করিতে পারি না 
কাজ / সদা ভয় সদা লাজ / সংশয়ে 
সংকল্প সদা টলে / পাছে লোকে কিছু 
বলে। পাছে লোকে কিছু বলে সেদিকে 
কর্ণপাত না করে যতসব অহেতুক 
বিতর্ক ও নিন্দুকের নিন্দাকে পিছনে 
ফেলে দ্রুত গতিতে সামনে এগিয়ে 
যেতে হবে। 


কওমি_ মাদরাসার স্বীকৃতি মানে 
ইসলামী শিক্ষার স্বীকৃতি। এটি 
এতিহাসিক মাইলফলক, যথাযথ 


পদক্ষেপ ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত । 
আলেম-ওলামার প্রাণের দাবি, লাখ 
লাখ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত। এ নিয়ে 
বিভক্তি, রাজনীতি ও উদাসিনতা কাম্য 
নয়। আমরা আশা করব মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী সংসদে আইন পাশ করে 
কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের প্রত্যাশিত 
এ ঘোষণা ও অঙ্গীকার অতিদ্রুত 
কার্ধকর করবেন। কওমি মাদরাসার 
সনদ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যেন দেশ- 
বিদেশের 


করার সুযোগ পায় সেজন্য যথাযথ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। রাষ্ট্রের বিশাল 
এক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন 
ছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ন আর 
ভিশন ২০৩০ রূপকল্প বলুন কোনটি 
বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কওমি মাদরাসার 
ছাত্ররা সৎ, মেধাবী ও পরিশ্রমী । তারা 
নাগরিক অধিকার পেলে তাদের 
সততা, দেশপ্রেম ও পরিশ্রমের মাধ্যমে 
দেশ ও জাতিকে অনেক দূর এগিয়ে 
নিয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ। 


_____80 আত্তার্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


দৃষ্টি সংযত রাখার মাহাত্ম্য ও মর্যাদা 


শায়খ ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া (রেহ.), অনুবাদ: হামিদা মুবাশ্বেরা 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
্ রগ 
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৪৩১ 
“(হে নবী!) আপনি মুমিন পুরুষদের 
বলুন, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত 
রাখবে এবং তাদের লজ্ঞাস্থানের 
হিফাযত করবে । এটাই তাদের জন্য 
অধিক পবিত্র। নিশ্চয়ই তারা যা করে, 


সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত ।” 


এবং আকাজ্ষা জাগে । হদয় এবং 
চোখের এই অভ্যন্তরীণ দোলাচল 
উভয়কেই অনবরত ক্লান্ত করে থাকে। 


যেমনটি বলা হয়েছে: 
14010 -57 41-59 ৮5 এ 
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2৮৩ এ 9১৫১ সি 
চোখকে যেদিন দিশারী বানিয়ে করালে 
সন্ধান / তোমার চোখের লক্ষ্যবস্ত 


অতএব আল্লাহ পবিত্রতা ও আত্মিক 
উন্নয়নকে দৃষ্টি সংযত রাখার এবং 


তোমায় করল হয়রান, 
এমন কিছু দেখেলে যাতে ছিল না 


লজ্জাস্থান হিফাযত করার প্রতিদান 
হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ 


নিয়ন্ত্রণ, / আংশিকও নয়, নয় 
পুরোপুরিওঃ / বরং তোমার জন্য উত্তম 


নিষিদ্ধ বস্ত থেকে নিজের দৃষ্টি সংযত 
করার ফলে তিনটি উপকার হয় 
যেগুলো ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও 


অত্যন্ত মূল্যবান । 


প্রথমত: ঈমানের 
মধুরতা আস্বাদন করা 
যে ব্যক্তি আল্লাহ ভয়ে দৃষ্টি সংযত 
রাখে, তার কাছে ঈমানের সুমিষ্ট মাধুর্য 
এবং তা থেকে পাওয়া আনন্দ, নিষিদ্ধ 
বস্ত দেখে পাওয়া আনন্দের চেয়ে 
অনেক বেশি মনোহর । বস্তুত কেউ 
যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনোকিছু 
পরিত্যাগ করে, তবে আল্লাহ আরও 
উত্তম কিছুর দ্বারা সেটির প্রতিস্থাপন 
করেন। 

প্রবৃত্তি হলো নিষিদ্ধকাজে প্রলুব্ধকারী 
এবং সুন্দর অবয়ব দেখতে 
ভালোবাসে । আর চোখ হলো হৃদয়ের 
দিশারী । হৃদয় তার দিশারীকে কোথায় 
কি আছে, তা খুঁজে দেখার দায়িত্ব 
দিয়ে বলে, “যাও! দেখো, কোথায় কী 
আছে।' চোখ যখন সুন্দর কোনো 


ছিল ধৈর্যধারণ । 

কাজেই দৃষ্টিকে যখন কোনোকিছু দেখা 
এবং নিরীক্ষণ করা থেকে সংযত রাখা 
হয়, হৃদয়ও তখন নিরর্থক অনুসন্ধান 
আর কামনার মতো ক্লান্তিকর কাজ 
থেকে বিশ্রাম পায়। 
যে ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিকে অবাধে 
বিচরণের সুযোগ দেবেন, তিনি 
প্রতিনিয়ত নিজেকে অবিরাম ক্ষতি 
এবং নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মাঝে 
আবিষ্কার করবেন। কারণ দৃষ্টিপাত 
থেকেই ভালোবাসার (মুহাব্বাত) জন্ম 
হয়, যার সূচনা হয় চোখ যা দেখেছে 
তার প্রতি মোহাবিষ্ট ও নির্ভরশীল হয়ে 
পড়ার মাধ্যমে । এই ভালোবাসা 
ক্রমেই আকুল আকাজ্ষায় (০) 
পরিণত হয়, যার দ্বারা হৃদয় তার 
কাজ্ষিত ব্যক্তি বা বস্তর প্রতি 
অসংশোধনীয় মাত্রায় মোহাবিষ্ট এবং 
নির্ভরশীল হয়ে যায়। এর মাত্রা বেড়ে 
আসক্তির (05) রূপ নেয়। এ আসক্তি 


এমন এক শক্তি যা আসক্ত ব্যক্তির 


খবর দেয়, হৃদয়ে তখন তা 


পেছনে তেমনিভাবে লেগে থাকে, 


পাওয়ার জন্য ভালোবাসার শিহরণ 


জুলাই'১৭ 


যেভাবে কোনো পাওয়াদার খণ 


পরিশোধের জন্য খণীর পেছনে লেগে 
থাকে। এই আসক্তি আরও বাড়তে 
থাকে এবং প্রেমাসক্তির (3১5) রূপ 


নেয় যা সকল প্রকার সীমা ছাড়িয়ে 
যায়। সবশেষে এর মাত্রা বেড়ে 
প্রেমোন্মাদনার ($) জন্ম হয় যা 
হৃদয়ের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকেও বেষ্টন 
করে ফেলে । এ প্রেমোন্মাদনা ক্রমেই 
আনুগত্যের ভালোবাসায় (22) রূপ 
নেয়। তাতাইয়্যুমের অর্থই হলো 
ইবাদত । যখন বলা হয়, $106 তখন 
তার অর্থ দাড়ায়, সে আল্লাহর ইবাদত 
করেছে। 

এভাবেই হৃদয় এমন কিছুর উপাসনা 
করা শুরু করে যার উপাসনা করা 
সমীচীন নয় । আর এসব কিছুর পেছনে 
একমাত্র কারণ একটি নিষিদ্ধ 
দৃষ্টিপাত। যে হৃদয় পূর্বে ছিল মনিব, 
তা এখন শিকলাবদ্ধ; যা ছিল মুক্ত ও 
স্বাধীন, তা এখন কারারুদ্ধ। এ হৃদয় 
চোখের দ্বারা নির্যাতিত এবং চোখের 
আছে অভিযোগ করলে, চোখ এখন 
বলে, “আমি তোমার দিশারী এবং 
আজ্ঞাবাহক ৷ প্রথমে তুমিই_ আমাকে 
পাঠিয়েছিলে। এখানে যাকিছু বলা 
হলো, তার সবই এমন সব হৃদয়ের 
জন্যই সত্য, যেসব হৃদয় আল্লাহর 
প্রতি ভালোবাসা ও একনিষ্ঠতাকে 
পরিত্যাগ করেছে। কারণ ভালোবাসার 
জন্য হদয়ের এমনকিছু চায়, যার প্রতি 
হৃদয় নিজেকে নিবেদিত রাখতে পারে। 
সে কারণেই, হৃদয় যখন শুধুমাত্র 
আল্লাহে ভালোবাসে না এবং শুধু 
তাকেই উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে না, 
তখন নিশ্চিতভাবে সে র 
উপাসনায় লিপ্ত থাকে । আল্লাহ ইউসুফ 
(আ.) সম্পর্কে বলেন, 


পেগ রগ 


৪ ৮০৩০৮ 
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ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 
“এভাবেই যাতে আমি তার থেকে 


থেকে দৃষ্টিকে সংযত রাখবে, আল্লাহ, 


অনিষ্ট ও অশ্লীলতা দূর করে দেই 


আত্মা দুর্বল, শক্তিহীন, ঘৃণার যোগ্য। 


আযযা ওয়া জাল্লা, সেইব্যক্তির জন্য 


বন্তত যে ব্যক্তি আল্লাহকে মান্য করেন 


নিশ্চয়ই সে আমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের 
অন্তর্ভূক্ত” 
আযীষের স্ত্রী একজন বিবাহিতা নারী 
হওয়া সত্তেও তার হৃদয়ে প্রেমাসক্তি 
প্রবেশ করেছিল। কারণ সে ছিল 
মুশরিকা। অন্যদিকে ইউসুফ (আ.) 
যুবক, অবিবাহিত. এবং চাকর হওয়া 
সত্তেও সে অপকর্ম থেকে তাকে রক্ষা 
করা হয়েছিল। কারণ তিনি ছিলেন 
আল্লাহর একনিষ্ঠ গোলাম। 


দ্বিতীয়ত: আলোকিত হৃদয়, স্বচ্ছ 
উপলব্ধিবোধ এবং তীক্ষ অন্তর্দৃষ্টি 
আবু সুজা আল-কিরমানী বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি নিজের বাহ্যিক অবয়বকে 
সুনাহর আদলে এবং অভ্যন্তরীণ 
সত্তাকে সর্বদা আল্লাহর চিন্তা-গবেষণা 
এবং তাঁর সচেতনতার আলোকে গড়ে 
তোলে, নিজের আত্মাকে প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করা থেকে এবং নিষিদ্ধ বস্তু 
থেকে দৃষ্টিকে সংযত রাখে, সর্বদা 
হালাল রুজি ভক্ষণ করে, সেইব্যক্তির 
উপলব্ধি এবং অন্তর্দৃষ্টি কখনোই ভুল 
হবেনা ।? 

আল্লাহ লুত (আ.)-এর সম্প্রদায়কে 
কীভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন, সে কথা 
উল্লেখ করে বলেছেন, 


“নিশ্যয়ই এতে মুতাওয়াসসিমীনদের 


নিষিদ্ধ বন্তকে অনুরূপ অথচ তার চেয়ে 
অধিক উত্তম বন্ত দ্বারা প্রতিস্থাপন 
করবেন। তাই বান্দা যেহেতু তার 
চোখের আলোকে নিষিদ্ধ বস্তর ওপর 
দৃষ্টি এবং অন্তরের আলোকে অনুগহ 
দান করেন। ফলে ব্যক্তি সেইসব বিষয় 
বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম 
হবেন, দৃষ্টি সংযত না করলে যেগুলো 
বোঝা এবং উপলব্ধি করা তার জন্য 
সম্ভব হতো না। 

ব্যক্তি নিজের মধ্যে এ বিষয়টি 
আক্ষরিক অর্থেই উপলব্ধি করতে 
পারেন। কারণ হৃদয় একটা আয়নার 
মতো এবং পাশবিক প্রবৃত্তিগুলো সে 
আয়নার ওপর মরিচার মতো। এ 
আয়না যখন স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার থাকে, 
তখন তাতে বাস্তবতার (হাকাইক) 
আক্ষরিক প্রতিফলন ঘটে । কিন্তু যদি 
তাতে সুষম প্রতিফলন তৈরি হয় না। 
ফলে হদয়ে অনুমান এবং সন্দেহ 
নির্ভর জ্ঞান ও অভিব্যক্তির উন্মেষ 
ঘটবে। 


তৃতীয়ত: হৃদয় হবে 
শক্তিশালী, দৃঢ় এবং সাহসী 

দৃষ্টির আলোর জন্য আল্লাহ যেভাবে 
চোখকে সুস্পষ্ট প্রমাণের সহায়কশক্তি 


স্বেচ্চ উপলব্িবোধ এবং তীক্ষ অন্তদৃষ্ট 
সম্পন্ন) জন্য রয়েছে নিদর্শনমালা |” 
মুতাওয়াসসিমীন হলেন তারাই যারা 
স্বচ্ছ উপলব্ধিবোধ এবং তীক্ষ অন্তর্দষ্টি 
সম্পন্ন । তারা হারাম বস্তর প্রতি 
দৃষ্টিপাত করেন না এবং অশ্লীল কর্ম 
সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকেন। 
দৃষ্টি সংযত করা সম্পর্কিত আয়াতের 
পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ বলেছেন, 


1৫) 22541 


৯০৪১1 ১৮এ 


এর কারণ হলো, কর্ম যেমন কর্মের 
প্রতিদানও তেমন হয়। অতএব যে 
কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিষিদ্ধ বস্ত 


জুলাই'১৭ 


দিয়েছেন, হৃদয়ের দৃঢ়তার জন্যও তিনি 
হৃদয়কে সহায়ক শক্তি দান করবেন। 
এভাবে হৃদয়ে দুধরণের উপাদনের 
সমন্বয় ঘটবে। ফলে হৃদয় থেকে 
শয়তান বিতাড়িত হবে। হাদীসে 
উল্লেখ আছে, 
১25৬0455955 ৬৫ 
44 
“কেউ যদি নিজের পাশবিক প্রবৃত্তির 
বিরোধিতা করে, ভয়ে শয়তান তার 
ছায়া থেকেও পালিয়ে বেড়ায় ।% 
একারণেই যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করে, সে নিজের মাঝে 
গ্লানিময় আত্মাকে খুঁজে পায়, যে 


আল্লাহ তার জন্য উচ্চমর্যাদা নির্ধারণ 
করেন। আর তাকে অমান্যকারীর জন্য 
আল্লাহ লাঞ্কনা নির্ধারণ করেন, 
এর ৩) 056০ পতি 82৫ ৩5 চল 55 
৪৩:৮5 
“আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং 
দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই 
বিজয়ী হবে, যদি মুমিন হয়ে থাকো ।” 
0৩ 86198862135, 06৩5 
“কেউ যদি সম্মান চায় (তবে তা যেন 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর (আয্যা ওয়া 
জান্লা) চেয়ে অবাধ্যতা এবং 
পাপকর্মকেই বেশি প্রাধান্য দেবে, 
আল্লাহ সে বিরুদ্ধাচরণকারীকে লাঞ্থিত 
করবেন। সালাফদের অনেকেই 
বলেছেন, “সম্মানের খোঁজে মানুষ 
রাজাদের দ্বারে যায়। অথচ আল্লাহর 
আনুগত্য ছাড়া কোনো সম্মান নেই। 
কারণ যারা আল্লাহর আনুগত্য করে, 
তারা আল্লাহে নিজেদের বন্ধু এবং 
রক্ষাকারী হিসেবে গ্রহণ করে। আর 
যারা আল্লাহে তাদের রব এবং 
পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ 
কখনোই তাদেরকে অসম্মানিত করেন 
না। একটি দুআ কুনৃতে এ কথাগুলোই 
বলা হয়েছে: যাকে আপনি বন্ধু 
হিসেবে গ্রহণ করেন, সে অপমানিত 
হয় না আর যাকে আপনি শক্র হিসেবে 
গ্রহণ করেন, সে সম্মানিত হয় না।' 

সউদী আরব, খ. ১, পৃ. ৪৭-৪৮) 


১ আল-কুরআন, সূরা আন-নুর, ২৪:৩০ 

২ আল-কুরআন, সুরা ইউসুফ, ১২:২৪ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-হিজর, ১৫:৭৫ 

+ আল-কুরআন, সূরা আন-নুর, ২৪:৩৫ 

“ আবু নুআইম আল-আসবাহানী, হিলয়াতুল 
আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, আস- 
সাআদা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৩৯৪ হি, _ ১৯৭৪ খি.), খ. ২, পৃ. ৩৫৬ 

* আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৯ 

* আল-কুরআন, সুরা ফাতির, ১০:১০ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 


পূর্বপ্রকাশিতের পর 

ষষ্ঠ সংশয় 

কেউ বলবে, আপনারা যা উল্লেখ 
করেছেন তা তো বাস্তবতা-সমর্থিত ও 
অভিজ্ঞতা-সমর্পিত। কিন্তু এখন তো 
আমাদের করার কিছু নেই। এখন তো 
তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে গেছে 
লাগাম হাত থেকে ছুটে গেছে 
আমাদের সন্তানরা রুূপোলি বাছুরের 
লেজ ধরে ঝুলে পড়েছে! তাদেরকে তা 
থেকে বিরত রাখা আমাদের জন্যে 
মহামুশকিলে পরিণত হয়েছেঃ সেই 
নোংরা জলাধার থেকে তাদেরকে তুলে 
আনা অসম্ভব হয়ে পড়েছে! সুতরাং 
অপারগতা প্রকাশ করা ছাড়া কোনো 
উপায়ান্তর আছে? 


অপনোদন 

অধ্যাপক আদনান বা-হারিস তার 
মূল্যবান গ্রন্থ মাসউলিয়্যাতুল আবিল 
মুসলিম ফী তারবিয়াতিল ওয়ালাদয় 
এ-বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা 
করেছেন। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা 
করে তা আমরা এখানে বিবৃত করছি: 
“সন্তানদের আসক্তি সত্তেও যে বাবা 
ঘরকে টেলিভিশন-মুক্ত রাখবেন, তাকে 
অবশ্যই কঠিন জটিল পরিস্থিতির 
মুখোমুখী হতে হবে। কারণ, তার 
সন্তানরা যে দিনের পর দিন, ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা বিভিন্ন প্রোগাম দেখায় অভ্যস্ত 
হয়ে পড়েছে! তবে তার জন্যে সান্তনা 
টা পারে আল্লাহ তাআলার এ-অমীয় 


101555558 195 15541 টে ও 

তত ১0৯19 0৭৩ ১3985 
“মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং 
তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই 
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অনুবাদ: ইযাযুল হক 
অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে 
মানুষ ও প্রস্তর ।”১ 


সৎপথে দান-খয়রাত করা থেকে বিরত 
থাকেন। সুতরাং তারা পিতার জন্যে 


এ-আয়াতও হতে পারে তার অন্তরের 


প্রশান্তি, 
১২৯5) 14 ০১৯1 175 
৩1? ৯5১১৯৩।১১০ ৯৪৯ 
১93০ এ] 08199৯0919০ 519 
2১৮195615৭4 মা 
++ 1042০ "৯1058 2 
“হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন রা 
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের 
দমন অতএব তাদের ব্যাপারে 
সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা 
কর, এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, করুণাময় । তোমাদের ধন- 
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল 
পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহ্‌র কাছে 
রয়েছে মহাপুরস্কার |” 
সুতরাং স্ত্রী-সন্তান পিতার জন্যে হতে 
পারে মহাবিপদ । তাদের প্রতি গভীর 
ভালোবাসা বাবাদেরকে নিয়ে যেতে 
পারে গোনাহ ও অপকর্মের নিষিদ্ধ 
চারণভূমিতে। তাই তো আল্লাহ 
তাআলা ত্ত্রী-সন্তানের_ প্রবৃত্তি ও 
চাহিদার কাছে নতিম্বীকার করার 
ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ 
করেছেন। এ-ব্যাপারে রাসুল (সা.) 
বলেন, 

855 25 এগ 
“সন্তান-সন্ততি দুঃখ, কাপুরুষতা, 
অজ্ঞতা ও কৃপণতার কারণ ।' রি 
অর্থাৎ সন্তান-সন্ততির রোগ-ব্যাধি বা 
মৃত্যু হলে তা পিতার দুঃখের কারণ 
হয়। কোনো পদাক্ষেপ গ্রহণ বা জিহাদ 
ফী সাবীলিল্লাহর ক্ষেত্রে তারা হয় 
ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণ। 
তাদের কারণেই পিতা জ্ঞানার্জন ও 


দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
ফেতনা ও পর রবূপ। তিনি 
পিতাদের ঈমানের অটলতা ও 
বিশ্বাসের দৃঢ়তার পরীক্ষা নিতে চান। 
জানতে চান তাদের হৃদয়ে আল্লাহ 
তাআলার মুহব্বত-ভালোবাসা 
কতটুকু? এই তো আল্লাহ তাআল 
চিরায়ত নিয়ম। তিনি এভাবেই মুমি 
বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন। এভাবেই 
বেচে নেন তার প্রিয়দেরকে এবং এ 
পরীক্ষার মাধ্যমেই তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি 
করেন। এ-ব্যাপারে উৎকৃষ্ট উদাহরণ 
হলো হজরত ইবরাহীম (আ.)-এর 
ঘটনা । এ-ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে 
শিখি যে, কীভাবে তাকে মহান আল্লাহ 
পরীক্ষার মুখোমুখী করলেন, কীভাবে 
তার মর্যাদা বৃদ্ধি করলেন। আল্লাহর 
জন্যে তার হদয়- মন উজাড় করে 
দেওয়ার পর, তার সব মুহববত- 
ভালোবাসা আল্লাহর দরবারে সঁপে 
দেওয়ার পর কীভাবে আল্লাহ তাআলা 
তাকে সন্তান জবাই করা থেকে মুক্তি 
দিলেন। মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে 
নেওয়া সবধরনের কুমন্ত্রণা এবং 
ইবলিশ শয়তানের কবল থেকে তিনি 
কীভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখলেন। 
সুতরাং এই ঘটনা থেকে সব পিতারই 
শিক্ষা নেওয়া এবং সে মোতাবেক 
আমল করা জরুরি । 

শয়তান অনেক সময় বাবাদেরকে 
ধৌকা ও কুমন্ত্রণার জালে আটকায় । 
তাদেরকে এই ভয় দেখায় যে, বাড়িতে 
টেলিভিশন না কিনলে সন্তানরা অন্যান্য 
প্রযুক্তির পেছনে পড়বে। অথবা তারা 
চুপিচুপি টেলিভিশন দেখতে চলে যাবে 


টে 
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/য/ 
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প্রতিবেশীর বাড়িতে! এসব কুমন্ত্রণা 
বাবাদেরকে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থেকে 
দূরে সরিয়ে দেয়। তবে বাবাদের এ- 
কথা জেনে রাখা আবশ্যক যে, 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা এ-কথা প্রমাণ করে 
যে, টেলিভিশন থাকলেই তা অন্যান্য 
প্রযুক্তির প্রতি প্ররোচিত করে। 
পক্ষান্তরে টেলিভিশন না থাকলে তা 
অন্যান্য প্রযুক্তির প্রতি তেমন প্ররোচিত 
করে না। তাই টেলিভিশন বর্জনে 
কোনো ক্ষতি নেই। 

কখনো শয়তান বাবাদেরকে এ-বলে 
ধোকা দেয় যে, তিনি ধর্মবিরোধী 
প্রোথ্ধাম চলার সময় সন্তানদেরকে তা 
থেকে ভয় প্রদর্শন করবেন। এগুলোর 
অবৈধতার প্রমাণ পেশ করবেন। 
এভাবে তিনি মনে করবেন যে, 
সন্তানদের প্রতি তার হক ও অধিকার 
আদায় হয় গেছে। তার ওপর অর্পিত 


দৃশ্য দেখা 
থেকে তাদেরকে বিরত রাখা যায় এবং 
তাৎক্ষণিক টিভি বন্ধ করা যায়। তবে 
তা কোনো কাজে আসবে না। টিভির 
মধ্যে ডুবে যাওয়া এবং টিভি সম্পূর্ণ 
বর্জন করা, উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান 
নেওয়া যেমন একটি নমনীয় পন্থা, 
তেমনি এটিও একটি নমনীয় পন্থা । 
কারণ, টেলিভিশনের নির্দিষ্ট কোনো 
প্রোগ্রামের প্রতি পিতার ঘৃণা সন্তানের 
মনে উল্টো প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে। তার সেই ঘৃণার প্রোথাম 
সন্তানের অন্তরে ভালোবাসার “বাসা' 
হতে পারে! বাবার নিষেধকৃত 
প্রোশ্তামটি যে কোনো উপায়ে দেখার 
জন্যে তার মন আনচান করবেই । 


বাচ্চাদেরকে হুঁশিয়ারি দেওয়া এবং তা 
থেকে তাদেরকে বিরত রাখাও ঠিক 
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হবে না। কারণ, এ-বিপরীত আচরণ 
সন্তানের মনে, বিশেষত বাচ্চাদের মনে 
সৃষ্টি করবে এক অজানা আশঙ্কা। সে 


করুন। অন্তত সন্তান-সন্ততি বড় হয়ে 
এ-রুপোলি বাছুরের লেজ ধরে ঝুলে 
পড়ার পূর্বে! তা না হলে তখন কিন্তু 


বুঝে উঠতে পারবে না_ কেনো তা 


চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হিমশিম খাবেন। 


দেখা তার জন্যে নিষিদ্ধ; অথচ 


তবে টেলিভিশন-বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে 


অন্যদের জন্যে তা বৈধ ও স্বতঃসিদ্ধঃ! 


যদি বাবা দেরি করে ফেলেন_ 


এসব দৃশ্য ছোটদের জন্যে ক্ষতিকর 


সন্তানরা ততদিনে টেলিভিশনে অভ্যস্ত 


হলে তা বড়দের জন্যে কীভাবে 


হয়ে পড়ে এবং তা তাদের হদয়ের 


উপকারী হতে পারে?! তেমনিভাবে 


গভীরে স্থান গেড়ে বসে, তখন তাকে 


এই ভুল পন্থা সন্তানের অন্তরে বাড়িয়ে 


টেলিভিশন-বর্জনের ঘোষণা দেওয়ার 


দেবে সেই নিষিদ্ধ প্রোগ্রাম অনুসন্ধানের 
প্রতি তার আকর্ষণ ও আগ্রহ । এ- 


ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন 
করতে হবে। কারণ সন্তানরা 


পন্থায় স্পষ্ট ভুল থাকা সন্তেও তা 


মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই 


সামনে বর্ণিত পন্থার চেয়ে অনেকপগুণে 
শ্রেয় ও সুন্দর । 


দ্রুত বাস্তবায়ন করতে গেলে অনেক 
সময় তারা বেঁকে বসতে পারে; তাদের 


পিতা টেলিভিশনের বিভিন্ন প্রোগ্রামের 
ক্ষতি ও বিকৃতি সন্তানদের সামনে 


হদয়ে জাগতে পারে বঞ্চনার 
হাহাকার। তাদের এ-কথা বোধগম্য 


আলোকপাত করে । অতঃপর তা নিজে 


হবে না যে, কালকে যে বস্তটি দেখা 


ও সন্তানদের দেখার অনুমোদন করে । 


আমাদের জন্যে বৈধ ছিল তা হঠাৎ 


সবাই টিভির সামনে ইতিকাফ করে তা 
দেখে। এ-পন্থাটি সবচেয়ে ভ্রষ্ট ও 
নিকৃষ্ট। সন্তানের ব্যক্তিতৃ-ধ্বংসে 
সবচেয়ে কার্ধকরী। কারণ এটি 


আজকে কীভাবে অবৈধ হয়ে গেল?! 
এমন প্রশ্ন জাগাটাই স্বাভাবিক । কারণ, 
টেলিভিশন সম্পর্কে বাবার মনে যা 
সৃষ্টি হয়েছে তা এখনো সন্তানদের 


সন্তানকে কথা-কাজের বৈপরিত্য 


ভেতর সৃষ্টি হয়নি। তাই ধীর পদ্ধতি 


শেখায় । প্রতারণার সবক দেয়। বাবা 


ও পরিবারের সাথে টিভির পর্দায় দেখা 


অবলম্বন করা জরুরি 
দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পঙ্থাটি 


শরীয়তবিরোধী দৃশ্যের, কথা আর নাই 
বললাম। কুপ্রবৃত্তির ফাদে পড়ে এই 
স্বেচ্ছা-অন্ধতের কারণে অনেকেই 
বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হয়। তাই 
আল্লাহর রাসুল (সা.) বিবেক ও চিন্তা- 
চেতনায় ভালোবাসা-ভালোলাগার 
প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 
15 গেব গউা এ। 
“ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ করে; বধির 
ও কানবন্ধ করে!'ঃ 
তাই যারা সদ্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ 
হয়েছেন তাদের অবশ্য কর্তব্য হলো, 
তারা যেন টেলিভিশনকে ঘরের 
আবশ্যিক অনুষঙ্গ বানিয়ে না নেন। তা 
হবে তাদের জন্যে, তাদের পরিবার ও 
ভবিষ্যত সন্তানদের জন্যে সুরক্ষা। 
আর টেলিভিশন যদি কারো ঘরে 
এসেই পড়ে বা অসন্তুষ্টি সত্তেও কেউ 


অনেকাংশেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় 
তবে হ্যা, শক্তিশালী সৌহার্দ্য, বাবার 
কঠোর কর্তৃত্ব, সন্তান-বাবার গভীর 
শ্রদ্ধা-ভালোবাসার অধিকারী কোনো 
সুশৃংখল পরিবার হলে ভিন্ন কথা। 
সেসব পরিবারে সন্তানরা পারস্পরিক 
ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ চাপের 
কারণে বাবাদের অবাধ্য হতেই সাহস 
করে না। বরং দ্রুতই বাবার ডাকে 
সাড়া দেয় এবং এ-ব্যাপারে সহিষ্কু 
হয়ে ওঠে । অতঃপর এ-নতুন জীবনের 
সাথে তারা সহজেই মানিয়ে যায় এবং 
সঠিক ইসলামি শিষ্টাচার ও চারিত্রিক 
গুণাবলির ওপর অটল-অবিচল থাকে । 
কারণ, এসব শিশুরা এভাবেই বেড়ে 
উঠেছে। 

তবে ধীর পদ্ধতি অবলম্বনই এ-সমস্যা 
সমাধানে অধিক কার্ষকরী। কারণ, 


জোরপূর্বক এনে দেয় তবে যত দ্রুত 
সম্ভব তা থেকে আপনার ঘরকে মুক্ত 


বাবা তার অভিজ্ঞতা, সন্তানদের 
সম্পর্কে তার জানাশোনা এবং টিভির 
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সাথে তাদের কত সখ্যতা হয়েছে তা 
বিবেচনাপূর্বক এ-সময়সাপেক্ষ 


আঁচ করতে পারে মত উঠে চলে যেতে 
হবে টিভির কামরা থেকে । মাঝে মাঝে 


ব্যাপারটিতে কত সময় দিতে হবে, 
কোন পদ্ধতিতে এগোলে সফল হওয়া 
যাবে_তা তিনিই সবচেয়ে ভালো 
জানবেন। তবে এ-পন্থায় তিনি কিছু 


তাকে এসব খারাপ ফিল্ম ইত্যাদি 
চলার সময় বিশেষত বড়দের প্রোগ্রাম 


কারণ টিভি দেখাটা তার কাছে 
অনেক দামী হয়ে যাবে। অথচ 
দামি তো হওয়া চাই ভালো 
প্রোগ্রাম-ই।১ 


সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে । এসব 
প্রোগ্রামের বিকৃতি, ধর্মবিরোধিতা, 


্রস্তাবনার ওপর দীড়াতে পারলে তা 
তার জন্যে এ-কঠিন সিদ্ধান্তে অটল 
থাকতে সহায়ক ও উপকারী হবে। 


আল্লাহদ্রোহিতাকে বিশদভাবে তাদের 
সামনে আলোকপাক করতে হবে 
বলতে হবে, এসব তো কোনো 


৩. আপনার সন্তান কোন অভিনেতা, 
গায়ক ইত্যাদিও দক্ষতা ও পটুতার 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও তাতে 
বিস্ময় প্রকাশ করা থেকে । কারণ, 
শীঘই তাদের সাথে তার সম্পর্ক 


মহান আল্লাহর দরবারে 
কায়মনোবাক্যে দোয়া করা এবং 
সাহায্য প্রার্থনা করার পর সর্বপ্রথম যে 


মুসলমান দেখতে পারে না। অতঃপর 


দৃঢ হবে । তার অন্তরে তাদের প্রতি 


যৌথভাবে এ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে 
যে, বড়দের প্রোগ্রাম চলার সময় 


পদক্ষেপটি গ্রহণ করতে হবে তা হলো, 
বাবা টেলিভিশন দেখা কমিয়ে দিবেন। 
সন্তানরা যেন তাকে খুব কমই টিভির 


টেলিভিশন বন্ধ থাকবে । বাচ্চারা শুধু 
ছোটদের প্রোগ্ধামই দেখতে পারবে 
বাবা এই কঠিন স্তর যখন পাড়ি দিতে 


ভালোবাসার চারা রূপিত হবে। 

তাদের অনুসরণে সে উৎসাহবোধ 
করবে। 

৪. টেলিভিশনে _ প্রদর্শিত বিভিন্ন 
ইসলামবিরোধী দৃশ্য: নাচ-গান, 


সামনে দেখে । কারণ, বাবার টিভি 
কম-বেশি দেখাও সন্তানের মনে প্রভাব 
ফেলে । অল্প যে সময়টিতে তিনি টিভি 
দেখবেন তার জন্যে এমন এক সময় 
নির্বাচন করবেন, যখন ভালো ও 
কল্যাণকর প্রোগ্রামগ্ডলো প্রচারিত হয়। 


ভিত্তিক মুভি, খবর পরিবেশন ইত্যাদি 
তুলনামূলক ভালো প্রোগ্ামের সময়। 
এরপর বাবার করণীয় হলো, খারাপ 
প্রোথ্াম চলাকালীন সময় সন্তানদেরকে 
বিভিন্ন উৎসাহমূলক কাজ যেমন, 
বেড়াতে বের হওয়া, ব্যায়াম করা, 

বাতাসের দোলা খেতে ছাদে ও 


ইত্যাদিতে ব্যস্ত রাখা । অথবা 
তাদেরকে অন্য একটি রুমে নিয়ে 


গিয়ে কথাবার্তা বলা, আদর-যত্র করা, 
খোশগল্প করা ইত্যাদি। এটিই তো 
বাচ্চাদেরকে আকৃষ্ট করার উৎকৃষ্ট 


পারবেন এবং বাচ্চারা বড়দের 


নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, 


প্রোগ্রামে মাথা না ঢুকিয়ে কার্টুন 


অশ্লীলতা, মাদক সেবন, ধূমপান 


ইত্যাদিতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন 
বুঝতে হবে তিনি তার প্রচেষ্টায় বড় 


ইত্যাদি দেখেও চুপ করে থাকবেন 
না। বরং আপনার দায়িতু হলো, 


ধরনের সফলতা পেয়েছেন। তার 


সন্তান যদি সমজদার হয়, তাকে 


সন্তানদেরকে রক্ষা করতে পেরেছেন 


কুরআন-সুনাহ ও যুক্তি-প্রজ্ঞার 


মহামুশকিল ও বিরাট-জটিল সমস্যা 
থেকে । তাই তিনি তার এই সাফল্যকে 
উদযাপন করতে পারেন বাচ্চাদের উষ্ণ 
প্রশংসা করে, তাদেরকে উৎসাহমূলক 
উপহার দিয়ে! 


আলোকে বোঝানো, যাতে সন্তান 
নিজেই প্রদর্শিত দৃশ্যগুলোর 
ভালো-মন্দ পরখ করে দেখতে 
পারে এবং আপনার অনুপস্থিতিতে 
পরবর্তী প্রজন্মকে এ-ব্যাপারে 


অতঃপর বাবার কাজ হলো, ছোটদের 
প্রোগ্রাম থেকেও তাদেরকে মুক্ত করা। 
এ-কাজটিও একটু মুশকিল। 


মাধ্যম । কারণ, তাদের সবচেয়ে 
আনন্দের মুহূর্ত হলো বাবার সেই 
অবসর সময়টি, যা তিনি বাচ্চাদেরকে 


কিস্সা-কাহিনি বলা এবং তাদের গল্প 
শোনার জন্যে রিজার্ভ করে রাখেন। 
সুতরাং বাবাকে তার প্রতি বাচ্চাদের 
এই আকর্ষণটি ধরে রাখা অতীব 
জরুরি । 

অতঃপর বাবাকে বিভিন্ন মন্দ 
প্রোগ্ামের ব্যাপারে অসন্তষ্টি প্রকাশ 
করে বিড়বিড় করতে হবে । বাচ্চারা 


জুন'১৭ 


বেড়ে যাবে 
দ্বিতীয়টার থেকে বিরত থাকবেন, 


দিকনির্দেশনা দিতে পারে। 


৬ যা করার প্রয়াস চালাবেন 

১. তাদের অন্তরে সময়ের গুরুতুবোধ 
জাগিয়ে তুলুন। এ-ব্যাপারে 
তাদেরকে প্রজ্ঞাপূর্ণ উদাহরণ পেশ 
করুন, যাতে তারা অনুভূতিহীন 
হয়ে টিভির ছোট্ট পর্দার সামনে 
সময় নষ্ট করাকে হালকাভাবে না 
নেয়। বরং মারাত্বক ক্ষতির কারণ 
মনে করে। 

২. রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাওয়ার 


৪. তাদের হৃদয়ে আল্লাহ ও রসুলের 
প্রতি মহব্বতের বীজ বপন করুন । 
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আল্লাহর অসীম নেয়ামতের 
আলোচনা করুন। আল্লাহর 
নেয়ামতকে তার আনুগত্যে ব্যবহার 


সন্েও মানুষের সন্তষ্টি অর্জন করতে 


সন্তানের জীবনে মুহাম্মাদ সা.) ই 


চায়, আল্লাহ তাকে মানুষের কাছেই 
সোপর্দ করেন। ওয়াস-সালামু 


করা যে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা__তা 
তাদের অন্তরে গেথে দিন। 
. হালাল ও ভালো খাবার গ্রহণ করা 
এবং হারাম ও পঁচা-বাসি খাবার 


., শৈশব থেকেই তাদেরকে নাচ-গান 


আলাইকা 1” 


আদর্শমানব হিসেবে অনুসরণীয় ও 
অনুকরণীয় হয়ে যাবে । 


১০. তাদেরকে কাফের-ফাসেকদের 


অন্ধ অনুকরণ, আচরণে-উচ্চারণে 


ও শরীয়তবিরোধী খেলাধুলার প্রতি 
বীতশ্রদ্ধ করে গড়ে তুলুন। রেডিও 


তাদের অনুসরণ ও তাদেরকে বড় 
মনে করার প্রবণতা থেকে মুক্ত 


বর্জন করার প্রতি তাদেরকে টেলিভিশনে এসব প্রচারিত হওয়ার রাখার চেষ্টা করুন। কারণ, তারা 
উৎসাহিত করুন। আল্লাহকে ভয় সাথে-সাথেই তা বন্ধ করার তো সত্যপথের একতৃবাদে বিশ্বাসী 
করা এবং প্রকাশ্য-গোপনে তার প্রতিযোগিতা করতে তাদেরকে সন্তান। তারা কেনো কাফের- 
প্রতি লজ্জাশীল হওয়ার প্রতি আগ্রহী উৎসাহিত করুন। যেন তাদের ফাসেকদের অনুকরণ করবে? তারা 
করে তুলুন।৮ ভেতর সুস্থ সংস্কৃতি নামক এই কেনো আল্লাহর গজবে নিপতিত 
.তাদের অন্তরে একমাত্র আল্লাহর অসুস্থ বিষয়গুলোর প্রতি হতভাগাদের স্তরে নেমে আসবে? 


সন্তষ্টি-চিত্তা জাগিয়ে তুলুন 


সংবেদনশীল অনুভূতি বৃদ্ধি পায়, 


মানুষকে সন্তুষ্ট করা থেকে বিরত 
থাকতে আহ্বান জানান। সত্যের 


তাদের কান তা শুনতে অপছন্দ 
করে। ফলে এসব অবৈধ আওয়াজ 


পথে কোনে সমালোচকের 


তারা কেনো অভিশপ্ত বানর, শুয়োর 
ও শয়তানের দীসদের কাতারে 
দাড়াবে? 


শুনলেই তারা তার কণ্ঠরোধ করতে 


সমালোচনায় কান না দেওয়ার প্রতি 
অভ্যস্ত করে তুলুন। বিশেষত 


প্রতিযোগিতা শুরু করবে। 
বাচ্চারা যখন এভাবে অভ্যন্ত হয়ে 


ইসলাম-দারিদ্ধের এ-যুগে অধিক 
সংখ্যক মানুষ কোনো কাজে জড়িত 
হওয়াতে প্রতারিত হওয়া থেকে 
তাদেরকে বাচিয়ে রাখুন । 

আল্লামা ইবনে হাযম (রহ.) বলেন, 


পড়বে, ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই তাদের 
মা-বাবার অনুপস্থিতিতেও এ- 


১১. যাবতীয় ফিল ও সিরিয়ালের 


কারখানা ও উৎসদেশ হলো সেসব 
কাফের রাষ্ট্র যারা সর্বদা মুসলমান 
ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে 
লিগ্ত। তারা সর্বদা চায়, আমাদের 


পদ্ধতিতে কাজ করবে । সন্তান যখন 


সন্তানদেরকে সত্যচ্ঠত করতে, 


“শান্তি ও প্রজ্ঞার অন্যতম প্রধা 


ন 
দরোজা হলো, মানুষের কথায় কান 
না দেওয়া । বরং মহান ষ্টার কথার 


টিভি-ভিডিওর ক্ষতি অন্বেষণের তাদের নিষ্কলুষ চরিত্রকে কলুষিত 
প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে, এ আগ্রহই করতে এবং তাদেরকে সত্যধর্ম 
তার অন্তর থেকে ধ্বংসাতৃক থেকে দূরে সরিয়ে দিতে; যাতে 
টিভিপ্রোগ্রামের ভালোবাসা বের আল্লাহর দুশমনরা তাদের আধিপত্য 
করে দেবে। সে তাতে ক্ষতি বজায় রাখতে পারে । এ-ব্যাপারেও 


প্রতিই মনোযোগী হওয়া । এতো 


দেখতে পেয়ে তা গ্রহণ করা থেকে 


যাবতীয় শান্তি ও প্রজ্ঞার প্রধান 


বিরত থাকবে ।১১ 


ফটকই বলা যায়। 


মানুষের 
থাকার চিন্তা-ভাবনা করে, সে আস্ত 
পাগল!” 


.তাদের অন্তরে আত্মমর্ধাদা ও 


ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা 
জাগিয়ে তুলুন। তারা যে শ্রেষ্ঠউম্মত 
এবং শ্রেষ্ঠনবীর উম্মত__সেই কথা 


হযরত মুআবিয়া (রাঘি.) হযরত 


স্মরণ করিয়ে দিন। কবি কতই না 


আয়েশা (রাযি.)-কে এক পত্রে 


সুন্দর বলেছেন, হে আল্লাহ! যে 
জীবনকে 


লিখেন, আমাকে নসীহত করে 
একটি পত্র প্রেরণ করুন। তবে 
অতিরিক্ত নয়। উত্তরে আয়েশা 


বিষয়টি আমার 
গৌরবান্িত করেছে, পৌছে দিয়েছে 
আমাকে মর্যাদার স্বর্ণশিখরে, তা 


(রাযি.) লিখেন, সালামুন 
আলাইকা। আমি রাসুল (সা.)-কে 
বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি 
মানুষের অসন্তষ্টিকে উপেক্ষা করে 


তো শুধু তোমার বান্দা ও মুহাম্মদ 
(সা.)-এর উম্মত হতে পারাই! 


দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করুন। যেমন 


আল্লাহর অন্তষ্টি আশী করে, 
মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষিতার দিনে 


তাদেরকে বলুন, এসো আমরা এ- 
ব্যাপারে রাসুল (সা.) কী বলেছেন, 


আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হন। 
আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি 


দেখি । এভাবে করলে সন্তরই তার 
মধ্যে পরিবর্তন আসবে । সেই 


তাদেরকে সতর্ক ও সচেতন করে 


ফেতনার উৎসমুখ বন্ধকরণ 


শুদ্ধি অভিযানের অন্যতম পদক্ষেপ 


হলো, মুসলমানদের ঘরে টিভি-ভিডিও 
ঢুকতে না দেওয়া। যদি ঢুকে পড়ে 
হবে তা তার প্রাপ্যস্থান ডাস্টবিনে 


নিক্ষেপ করা। 


অন্য কোনো 


মুসলমানকেও বিক্রি না করা । কারণ, 
এতে তার পরিবারও নষ্ট হবে । ইহুদি- 
খিস্টানকেও বিক্রি না করা। কারণ 


ফাসাদ আল্লাহ ভালোবাসেন না। তা 
কাফেরের পক্ষ থেকে হোক বা 


মুসলমানের পক্ষ থেকে হোক । 


নববিবাহিত স্বামীর কর্তব্য হলো 


তি 
রা 


ম৩] 


র ঘরকে টিভি-ভিডিও থেকে পবিত্র 
খা। ঘরের অন্য আসবাবের সাথে 


তাও যেন কোনোমতে প্রবেশাধিকার 
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না পায়। যাতে যুগল জীবনের প্রথম 
দিন থেকেই তাকওয়ার ওপর দাম্পত্য 
জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
আসা-যাওয়া আছে এমন আত্মীয়দের 
কাছে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে 
তার অবস্থান পরিস্কার করা। টিভি- 
ভিডিওর ব্যাপারে তার পারিবারিক 
ক্তৃতকে সম্মান জানাতে তাদেরকে 
সম্মত করা। ফলে সন্তানরা টিভি 
দেখবে দুরের কথা, রা স্িজনরাও 
না। 
অধ্যাপক মরওয়ান কুজক বলেন, “যার 
ভাগ্যে কর্তৃত্ব আছে, সেই পারে 
চ্যানেল বন্ধ করতে। সে চ্যানেল 
পরিচালনা করার যেমন অধিকার 
রাখে, তেমনি তা থেকে দূরে কোথায় 
চলে যাওয়ারও অধিকার রি 
দা সেই করতে পারে, যার 
ভাগ্যে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে 
সুতরাং এখন আমদের করণীয় কী? 
ব্যকতি-্থারথান্বতার_ এ-যুগে _ পুরো 
জাতির মুক্তিচিত্তকদের বড় নির্মম খরা 
চলছে। কেউই আমাদেরকে যুক্ত 
করতে খোলামনে এগিয়ে আসছে না 
সুতরাং প্রত্যেকই নিজ পরিবারের 
ব্যাপারে দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকেই 
নিজ অধীনম্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত 
হবে...। . তোমাদের প্রত্যেকেই 
দাযিতৃশীল এবং নিজ, অধীনস্থদের 
ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে ।' 
আমাদের সর্বশেষ দায়িতি হলো, 
যতদিন আমরা তর 
অধীনস্থদেরকে টিভির সমূহ ক্ষতি ও 
না, ততদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের 
ঘরকে টেলিভিশন-মুক্ত রাখব। 
দীনের বিভায় উদ্ভাসিত এবং ধর্মের 
আলোয় আলোকিত রক্ষণশীল মুসলিম 
পরিবারে টেলিভিশন না ঢুকানো 
রা অপরিহার্য দাবি। কারণ, টিভি 
ইসলামি মূল্যবোধ ও চিন্তাধারার 
সহায়ক শক্তি নয়। আদর্শ প্রজন্ম গঠনে 
টিভির ভূমিকা নেতিবাচক ও চরম 
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হতাশাজনক। আমরা এতে 
কোনোমতেই আশাবাদী হতে পারছি 
না। তবে আমরা প্রযুক্তিকে প্রত্যাখ্যান 
করছি না। বরং প্রযুক্তির এই 
শালারন বাবেই. ৪ ত্যানার 
করছি মাত্র। আল্লাহ তাআলার কাছে 
দোয়া করি তিনি যেন এসব উন্নত 
যুক্তি: টিভি, ভিডিও, কম্পিউটার 
ইত্যাদিকে মানবতার সমূহ কল্যাণের 
মাধ্যম বানিয়ে দেন। তা যেন 
সত্যিকারের মানবতাবাদীদের নিয়ন্ত্রণে 
থাকে; মানবতার শত্রুদের হাতে নয়। 


ভালোমন্দ বুঝতে পারঙ্গম দীনদা 
ব্যক্তিদের হাতে আসবে। যারা 
মানুষকে দুহাত ভরে দিতে পারেন। 
আলোর পথ দেখাতে পারেন ।৯* 


চে 
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হযরত উকবা ইবনে সালেহ বলেন, 
? আমি তো খেলাটি পছন্দ করি। 
তিনি বললেন, এ-এক অভিশপ্ত খেলা । 
তাতে তুমি জড়িয়ে ড় সা আমি 
বললাম, আমি তো ধৈর্য ধারণ করতে 
পারব না। তিনি বললেন, তাহলে 
কসম খাও যে, আগামী এক বছর 
পর্যন্ত দাবা খেলবে না। উকবা বলেন, 
আমি কসম খেলাম এবং ধৈর্যধারণে 
সক্ষম হলাম ।”১ঃ 


ঞ% 


!চলবো। 


* আল-কুরআন, সুরা আত-তাহর যা 
২. আল-কুরআন, সূরা আত- 
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« আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, আল-মুসনদ, 
চা 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. ₹ ১৯৮৪ খ্রি.), 
খ. ২, পৃ. ৩০৫, হাদীস: ১০৩২, হযরত 
আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত 

৪ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 

রিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ 
৩৩৪, হাদীস: ৫১৩০, হযরত আবুদ দারদা 
লাইসা আনতা, পৃ. ৬১৬৯ 

দেখুন, আনতা ওয়াত তিলফিযিয়ুন, পৃ ৫৬ 
লাইসা আনতা, পৃ ৬৯-৬২; 
পু ও়াত তিলক, পূ. ৫৬ 

* তাইয়িবা আল-ইয়াহইয়া, বসমাত আলা 


লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৯ হি. - 
. ১৯৭৯ খ্রি) পৃ. ১৭ 


 আত-ভিরমিবী, আল-জামিউল কবীর - 


আস-সুনান, মুস্তফা অ রঃ 
ডি হত 
সিরিয়া, খ. ৪, পৃ- ৬০৯-৬১০, হাদীস: 
২৪১৪: 


টি ৩ প্ল৮18৬, 24-2৩৮ 
্! 1581968 ₹46194 
২৩৭৫০ ৬৯১৩ এ তে ও 
০০50৮ বর 41425 4০৮৪ 
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(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০৩ খ্রি.), 
খ. ৮, পৃ. ৪৭০, হাদীস: ৬০৯৯ 
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ফা।তা।ও।য়া 


সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৩৪৬৬৩৬৬৪৬৬ ৩৪৩৪৬৪৬৩ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টশ্বাম 


বিষয়: জানাজার নামায 


করা হত। এখন মসজিদটি সর্বপ্রথম মসজিদ নিমণিকালীন এরকম 
পুনঃসংস্কার করে মসজিদের নিচ করা হয়েছে। 
তলায় মার্কেট করে মসজিদের সুরা জিন, ১৮; ত হাকায়েক, ৩/৩৩০; 


সমস্যা: জনাব, আমার জানার বিষয় 


হল, (ক) জানাজার নামাযের বিনিময় 


ইনকামের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। 


হিসেবে ইমাম সাহেবকে টাকা দেওয়া 
জায়েয আছে কিনা? 


বর্তমানে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলায় নামায 
আদায় করা হয়। আমার জানার বিষয় 


(খ) ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে খতম 
পড়ে টাকা নেওয়ার হুকুম কী? 
কুরআন-হাদীসের আলোকে জানালে 
চির কৃতজ্ঞ হব। রা 
এনায়েতুল্লাহ সাকা 


শরয়ী সমাধান: কে) জানাজার নামায 


হল, পূর্বে নামায আদায়কৃত মসজিদের 
নিচ তলায় মার্কেট করে ভাড়া দেওয়া 
বৈধ হবে কিনা? শরয়ী সমাধান 
জানিয়ে বাধিত করবেন। নুরী 
ড. নূরুল আমিন নর 
উর 


শরয়ী সমাধান: পুরাতন ওয়াকফিয়া 


ফরযে কেফায়া হলেও যেহেতু তার 
মধ্যে বেশি সময় ব্যয় হয় না, তাই 
এই নামাযকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের 


মসজিদের জায়গাকে পুননিমাণের 
সময় মসজিদ ব্যতিত অন্য কোনো 
কাজে ব্যবহার করা যদিও মসজিদের 


ইমামতির সাথে তুলনা করে তার 
বিনিময় নেওয়া জায়েয ও বৈধ হবে 


কল্যাণে হয় ইসলামি শরীয়ত মতে 
জায়েয ও বৈধ নয় । সুতরাং প্রশ্নে 


না। অবশ্যই তা যদি চাহিদা ব্যতীত 
হাদিয়াস্বরূপ দেওয়া হয়, এর প্রচলনও 


উল্লিখিত মসজিদকে পুনঃসংক্কারের 
সময় নিচ তলায় মার্কেট করা ইসলামি 


না থাকে, আর বিনিময় দাতা বালেগ 
হয় এবং তা মৃতব্যক্তির তরকা সম্পত্তি 
থেকে না দিয়ে স্বীয় সম্পদ থেকে 
সন্তষ্টচিত্তে দেয়া হয়; তখন এর 
বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয ও বৈধ 
হবে। 

(খ) ইসালে সাওয়াবের নিয়্যতে 
কোরআন শরীফ পড়া হলে, তার 
বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে না। 
বিনিময় দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে 


গোনাহগার হবে। 
সুরা বাকারা, ৪১; মেশকাত শরীফ, ১৯৩; 
ফতাওয়ায়ে শামী, ৯/৭৭; তানকীহুল 
হামিদিয়্যাহ, ২/১৩৭; দে 
১৬০; দুররুল মুখতার ২১৬; ও 
হকানিয়া, ৬/২৭৪ 


বিষয়: মসজিদের নিচ তলায় মার্কেট করা 
সমস্যা: একটি মসজিদের নিচ তলায় 
পূর্বে জামাতের সাথে নামায আদায় 
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শরীয়ত মতে জায়েয ও বৈধ হবে না। 
যদি এরূপ করা হয়, তখন মসজিদের 
বেয়াদবি ও পবিত্রতা নষ্ট করার জন্য 
মসজিদ কমিটি ও এলাকাবাসী 
গোনাহগার হবেন। কেননা মসজিদের 
জন্য ওয় ত জায়গায় মসজিদ 
নির্মাণ হয়ে তার মধ্যে পাচ ওয়াক্ত 
নামায শুরু হয়ে যাওয়ার পর সে 
জায়গা আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত 
মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়। তার মধ্যে 
কোনো দুনিয়াবী কাজ করা জায়েয ও 
বৈধ নয়। অবশ্য নতুন মসজিদ নিমা্ণ 
করার সময় নিচ তলাকে মসজিদের 
মোয়াজ্জিনের কামরা ইত্যাদি কাজে 
ব্যবহার করা জায়েয ও বৈধ হবে। 
যেমন- বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ 


ফতাওয়ায়ে শামী, ৬/৫৪৮: বাহরুর রায়েক, 


৫/২৫১; নাহরুল ফায়েক, ৩৩৩০; রাছুল মুহতার: 
৬/৫৪৭; ফতাওয়ায়ে , ৫/৩২১ 
বিষয়: মসজিদের জায়গায় কবর দেওয়া 


সমস্যা: আমরা কক্সবাজার জেলাধীন 
মহেশখালী উপজেলার ঝাপুয়া 
এলাকার মারকা ঘোনা গ্রামের 
বাসিন্দা। আমাদের গ্রামে টা 
জন্য ওয়াকফকৃত জায়গায় 

পশ্চিমপাশে মেহরাবের দক্ষিণের 
দেয়াল ঘেসে সাবেক ইমাম সাহেব 
মরহুম মাওলানা গোলামুর রহমান 
সাহেবের কবর দেওয়া হয়েছে । কবর 
দেওয়ার পূর্বমুহ্র্ত পর্যন্ত কমিটির পক্ষ 
হতে বাধা দেওয়া হয়েছে। কমিটির 
বাধা উপেক্ষা করে মরহুমের 
ওয়ারিশগণ জোরপূর্বক কবর দিয়ে 
দেয়। অতএব আমাদের জানার বিষয় 
হল, এতে মুতাওয়াল্লি ও মুসল্লিদের 
কোনো গোনাহ হবে কি না? সৃষ্ট 
সমস্যার সমাধান দলিল সহকারে 
জানালে চির উপকৃত হব। 

আল-হিদায়া জামে মসজিদ পরিচালনা 

কমিটির পক্ষে এলাকার মুসল্লিগণ 


শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তে 
মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জায়গায় 
কবর দেওয়া না জায়েয ও অবৈধ। 
সেটা যার কবর হোক না কেন। যদি 
কেউ মসজিদের ওয়াকফকৃত জায়গা 
জানার পরেও কবর দিয়ে থাকে, তখন 
মসজিদের মুতাওয়াল্লি বা মসজিদ 
কমিটির দীনী দায়িতু হল, উক্ত 
কবরকে উত্তোলন করে কবরস্থানের 
অন্য জায়গায় দাফন করে দেওয়া। 


বায়তুল মোকার্রমের নিচ তলায় 


আর মসজিদের ওয়াকফকৃত জায়গাকে 


7) আত্তার্তহীদ ৩০ 


ফা। তা।ও।য়া 


কবর থেকে পবিত্র রাখা । নতুবা 


ও পবিত্রতা রক্ষা করতে পারবে না। 


মসজিদের জায়গা অপবিত্র করার জন্য 
মসজিদের মুতাওয়াল্লী, কমিটি ও 


সেজন্য হাদীস শরীফে রাসূল (সা.) 
কচি-কীাচা ছেলে-মেয়েদের এবং 


মহল্লাবাসী গোনাহগার হবেন। কবর 


পাগলদেরকে মসজিদ থেকে দুরে 


থেকে মায়্যেত উত্তোলন করতে 
ফিতনার আশঙ্কা থাকলে, কবরকে তার 
চিহ্ না রেখে জমির বরাবর করে 
দিলেও কোনো অসুবিধা হবে না এবং 


রাখতে বলেছেন ।' 

(খ) মসজিদের অতিরিক্ত জমিতে 
মসজিদ কমিটি বা মোতাওয়াল্লির পক্ষ 
থেকে ফোরকানিয়া বা নুরানী মাদরাসা 


সেই জায়গাতে মসজিদের উপকার হয় 


মত তার সব কাজ করা যাবে । 
সূরা জিন, ১৮: সূরা আরাফ, ২৯; ফতাওয়ায়ে 
শামী, ৩/১৪৫; দুর্রুল মুখতার; ১/৩৯০; বাহ্রুর 
রায়েক, ৫/২৫১: ফতওয়ায়ে ,১/১৬৭; 
আহ্সানুল ফতওয়া, ৪/২০৩;  ফতওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, ১৩/৩২২; খায়রুল ফতওয়া, ৬/৪০৩ 


বিষয়: মসজিদের জমিতে 

নুরানী-মকতব স্থাপন 

সমস্যা: আমাদের জানার বিষয় হল, 

(ক) মসজিদের বারান্দায় ফোরকানিয়া 
পড়ানো জায়েয হবে কি না? 

(খ) মসজিদের অতিরিক্ত জমিতে 
নুরানী-মকতব চালু করা বৈধ কি 


যৌথ প্রচেষ্টায় মসজিদের অভিরিক্ত 

ওয়াকফিয়া জমিতে নুরানী-মকতব 

চালু করতে ইসলামী শরীয়ত মতে 
অনুমতি আছে কি না? 

(ঘ) মসজিদের ২য় তলায় হেফজখানা 
করা ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয 
ও বৈধ হবে কি না? 

(ঙ) মসজিদের ওয়াকফিয়া জমি 
হেফজখানা করার জন্য ভাড়া 
দেওয়া-নেওয়া জায়েয আছে কি 
না? 

এলাকাবাসী কামরিয়াবিল 


শরয়ী সমাধান: (কে) মসজিদের 
বারান্দা যেহেতু মসজিদের অন্তর্ভুক্ত, 
তাই মসজিদের বারান্দায় কচি-কাচা 
ছেলে-মেয়েদেরকে ফোরকানিয়া 
পড়ানো জায়েয ও বৈধ হবে না। তার 
দ্বারা মসজিদের বেয়াদবী হবে এবং 
মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হবে । কেননা 
ছোট ছেলে-মেয়েরা মসজিদের আদব 


জুলাই'১৭ 


চালু করা জায়েয ও বৈধ হবে। অবশ্য, 
উক্ত মাদরাসা মসজিদ কমিটির 
তত্তাবধানে থাকতে হবে, কেননা তার 
দ্বারা মসজিদের মুসল্লি তৈরি হবে। 

(গ) মসজিদ কমিটির অধিকাংশ সদস্য 
এবং এলাকার মুসল্লিগণ যদি তার 
অনুমতি দেয়, তখন তাতে কোনো 


ভাড়া হিসেবে তিনি আমাকে ভাড়া 
দেয়ার ব্যাপারে এক প্রকার আলোচনা 
হয়েছে। এখন জানার বিষয় হল, 
আমাদের এই লেনদেন ইসলামী 
শরীয়ত মতে বৈধ হবে কি না? যদি না 
আছে কি না? জানালে চিরকৃতজ্ঞ 
থাকব । 


মোহাম্মদ সোহাইল 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
ইজারা তথা ভাড়াদাতার জন্য নিজের 
ইজারা দেওয়া বস্তু (গাড়ি, বাড়ি, 
দোকান ইত্যাদি) ইজারা গ্রহিতা থেকে 
ভাড়া নেওয়া ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী 


অসুবিধা নেই, কেননা তার দ্বারা 
মসজিদের মুসল্লি তৈরি হবে । 
(ঘ) মসজিদের ২য় তলায় হেফজখানা 
করা ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয 
হবে না। কেননা তার দ্বারা মসজিদের 
বেয়াদবী ও বেহুরমতি হবে। কেননা 
হেফজখানার ছাত্ররা মসজিদের আদব 
ও পবিত্রতা রক্ষা করতে পারবে না। 

(ঙ) মসজিদের জমিতে দোকান, ঘর 
ইত্যাদি করে ভাড়া দেওয়া যেমন 
জায়েষ, এরকম হেফজখানা করার 


বৈধ নয়। কেননা তাতে মালিককে 


ফেকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায়া[[া]া। 
বলা হয় এবং তা নাজায়েয ও অবৈধ । 
সুতরাং প্রশ্নের বিবরণ মতে প্রথমে 
মোহাম্মদ সোহাইল ইজারাদাতা হয়ে 
হাফেজ মুহিব্বুলাহকে একটি দোকান 
ভাড়া দিয়েছে, আবার তার কাছ থেকে 
সেই দোকান ভাড়া নিতে চাচ্ছে, তা 
নাজায়েয ও অবৈধ হবে। অতএব 
প্রশ্নপত্রে বর্ণিত নিয়মে আপনাদের এই 


জন্য মসজিদের জমি ভাড়া দেওয়াতেও 
ইসলামী শরীয়ত মতে কোনো অসুবিধা 
নেই। 

ফতাওয়ায়ে আলমগিরী, ২/৪১৯; ফতাওয়ায়ে 


শামী, ৬/৬৮৩ দুরুল মুখতার, ৯১২৫ 
বাহরুর রায়েক, ৫/২৫০ 


বিষয়: দোকান ভাড়া 

সমস্যা: আমি এক মসজিদ কমিটি 
থেকে এক লক্ষ টাকা সালামী এবং 
আড়াই হাজার টাকা মাসিক ভাড়া 
হিসেবে তিন বছর মেয়াদের ওপর 
একটি দোকান ভাড়া নিয়েছি। কিছু 
মেরামত করার পর হাফেজ মুহিব্বুল্লাহ 
সাহেবকে তিন লক্ষ টাকা সালামী ধরে 
তিন হাজার টাকা মাসিক ভাড়া হিসেবে 
দু'বছর মেয়াদে দিয়েছি । 

কিন্ত হাফেজ মুহিবরল্লাহ সাহেব নিজে 
দোকান না করে কাউকে ভাড়া দিতে 
চাচ্ছে এবং আমিও দোকানদারী করতে 
আগ্রহী । তাই ওই দোকান কোনো 
সালামী ছাড়া মাসিক আট হাজার টাকা 


লেনদেন ইসলামী শরীয়ত মতে 
জায়েয ও বৈধ হবে না। তাই উক্ত 
বিনিয়োগ পদ্ধতি পরিহার করে হক্কানী 
ওলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে 
শরীয়ত সম্মত বিশুদ্ধ বিনিয়োগ পদ্ধতি 
জেনে নিবেন। 


ফতাওয়ায়ে শামী, ৯/১২৫, বাহ্‌রুর রায়েক, 
৮/১০; ফতওয়ায়ে আলমগীর, 8/৪২৫; 
তর ৯/৩৮: ফতওয়ায়ে শামী 

৯/৩৮: গামজু ওয়োনিল বাছায়ির, ৩/১২০: 
দুররুল মুখতার, ৯/১২৫ 


বিষয়: বাকী বিক্রিতে বেশি মূল্য নির্ধারণ 

সমস্যাঃং আমি এক মসজিদ কমিটি 
থেকে এক লক্ষ টাকা সালামী এবং 
আড়াই হাজার টাকা মাসিক ভাড়া 
হিসেবে তিন বছর মেয়াদের ওপর 
একটি দোকান ভাড়া নিয়েছি। কিন্ত 
দোকানে মালা-মাল দেওয়ার মত টাকা 
আমার কাছে নেই, তাই হাফেজ 
মুহিবুল্লাহ সাহেবের সাথে চুক্তি হয় 
যে, আপনি তিন লক্ষ টাকার মাল- 
সামানা আমাকে বাকী বিক্রি করবেন 


7) আত্তার্তহীদ ৩১ 


ফা।তা।ও।য়া 
এবং আমি আপনাকে দুই বছর পর 


সমস্যাঃ মোবাইলে অপ্রয়োজনীয় ছবি 


চার লক্ষ বিশ হাজার টাকা পরিশোধ 


তোলা, ভিডিও করা এবং তা ফেসবুকে 


করে দেবো । এখন জানার বিষয় হল 
যে, আমাদের এই লেন-দেন অর্থ 
বেশি দামে বাকী বিক্রি করা ইসলামী 
শরীয়ত মতে বৈধ হবে কি না? 
জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকিব। 

মোহাম্মদ সোহাইল 


মধ্যে কোনো জিনিস নগদ বিক্রি না 
করে বাকী বিক্রি করলে, ক্রেতা- 
বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে নগদ 
বিক্রির চেয়ে বেশি মূল্য নির্ধরিণ করা 
জায়েয ও বৈধ । সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত 
বিনিয়োগ পদ্ধতি ইসলামী শরীয়ত 


মতে জায়েয ও বৈধ হবে। 
ফিকহুস সুন্নাহ, ৩/৭৩; ফতওয়ায়ে শামী, ৭ /৩৬২ 
বাদায়েউস সানায়ে, ৭/১৪৬: হেদায়া, ৩৭8: 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া, ২৪/১৯৫ 


বিষয়: নামাযভঙ্গ করার অনুমতি 
সমস্যা: এক ব্যক্তি টাকা, মানিব্যাগ, 
একামা ইত্যাদি সামনে রেখে নামায 
আদায় করছে। এমতাবস্থায় সে লক্ষ্য 
করল, একজন চোর জিনিসগুলো নিয়ে 
যাচ্ছে। তখন সে কি নামায ভেঙ্গে এ 
চোরকে ধরতে পারবে? এ বিষয়ে 
শরয়ী ফায়সালা জানতে চাই। 
মুহাম্মদ সৈয়দুল আমীন 
চন্দনাইশ, চ্রগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: যদি কোনো নামাযী 
ব্যক্তির নামাযরত অবস্থায় এক 
দেরহাম (৩০০ টাকা) সমপরিমাণ 
ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তখন 
ইসলামী শরীয়তে নামায ভাঙ্গার 
অনুমতি আছে। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনায় 
টাকা, মানিব্যাগ, একামা ইত্যাদি 
যেহেতু এক দেরহামের চেয়েও বেশি, 
তাই তার জন্য নামায ভঙ্গ করে চোর 
ধরা এবং তার জিনিসপত্র উদ্ধারের 


চেষ্টা করা জায়েয আছে। 
দুররুল মুখতার, +/৪২৬: ফতাওয়ায়ে শামী, 
৮: ফতাওয়ায়ে 'আলমগিরী, , ১/১০৯; ফতহুল 
র, ১/৩৬৫; ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, ১১/৮১ 


বিষয়: ছবি ও ভিডিও তোলা ও 
তা ফেসবুকে আপলোড করা 


জুলাই”১৭ 


আপলোড করা জায়েয কি না? এবং 


শরয়ী সমাধান: অপ্রয়োজনে মোবাইলে 
ছবি তোলা বা ভিডিও করা ইসলামী 
শরীয়তে পরিষ্কার না জায়েয । এ রকম 
ছবি ও ভিডিও ফেসবুকের মাধ্যমে 
প্রচার করা না জায়েয ও শরীয়ত 
বিরোধী কাজ। আর ভাল কাজের 
ভিডিও যেমন- ওয়াজ, তেলাওয়াত, 
হামদ-নাত ইত্যাদি মোবাইলের মধ্যে 
রেকর্ড করে রাখা এবং তা প্রচার করা 
জায়েয ও বৈধ হবে। এতে বিশেষ 
কোনো অসুবিধা নেই। 
মেশকাতুল মাসাবীহ, ৩৮৫; ফতাওয়ায়ে শামী, 
১/৬৪৭; ফতাওয়ায়ে আলমগিরী, ৫/৩৫৯; রাদ্দুল 


মুহতার, ২/৫৩৯; ফতাওয়ায়ে শামী, ৫/৩০৬; 
হেদায়া, 8/৪৫৫ 


বিষয়: কবরে ফুল দেওয়া 

সমস্যা: মৃত ব্যক্তির কাফনের ভেতরে 
বা কবরের ওপর ফুল দেওয়া ইসলামী 
শরীয়ত মতে জায়েয আছে কিনা? 
তেমনিভাবে মৃত ব্যক্তির কাফনে এবং 
মৃত ব্যক্তিকে _ সুগন্ধি লাগানো 
সাওয়াবের কাজ কিনা? সঠিক সমাধান 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 

আবদুল মালেক 

শরয়ী সমাধান: (১) ইসলামী শরীয়তে 
মৃত ব্যক্তির কাফনে বা কবরে ফুল 
এবং এটি বিজাতীয় অনুকরণ মাত্র 
সুতরাং এরকম করা মাকরূহে তাহরীমি 
ও নাজায়েয। তা থেকে বেঁচে থাকা 
একান্ত জরুরি । 
(২) মৃত ব্যক্তির দাড়ি এবং চুলে 
আতর বা অন্য কোনো সুগন্ধি ব্যবহার 
ুস্তাহাব। এ রকম সিজদার 
স্থানগুলোতে অর্থাৎ উভয় হাত, উভয় 
হাটু, উভয় পা এবং নাক ও কপালে 
সুগন্ধি, কাফুর ব্যবহারও মুস্তাহাব, 
কাফনে নয়। কাফনের কাপড়ের মধ্যে 
আগর বাতির ধোয়া দেওয়া মুস্তাহাব । 


ফয়জুল বারী, ২/৪৮৯; ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া, 
১/১৬১; ফতওয়ায়ে শামী, ১/৫৩৫; বাহরুর 
রায়েক, ২/১৭৭; রফুস্‌ সুনান, ১/২৬৫ 


বিষয়: দান করা জমি ফেরত নেওয়া 
সমস্যা: ১৯৯২ সনে আমার বড় ভাই 
জহিরুল ইসলাম সাহেব নিজ খরচে 
তার মা রহিমাকে রেহিমার নামে) ২ 
গঁশ জমি খরিদ করে দেয়, তারপর 
থেকে যতদিন তিনি (রহিমা) জীবিত 
ছিলেন ততদিন সপরিবারে ভোগ করে 
২০০১ সালে মারা যান । মারা যাওয়ার 
পর ১৫ বৎসর যাবৎ কারও কোনো 
দাবি-দাওয়া ছিল না। বিগত ২০১৬ 
ইং থেকে জমি দানকারী জহিরুল 
ইসলাম বলছেন যে, সেই দানকরা 
জমি যেহতু আমার টাকা দিয়ে খরিদ 
করে মাকে দান করেছিলাম, সেহেতু 
আমি নিজেই এককভাবে পাব 
তোমরা অন্য ভাই-বোন ওই সম্পদের 
মালিক হতে পারবে না। এখন আমার 
প্রশ্ন হল আমার বড় ভাইয়ের সেই 
দাবি ইসলামী শরীয়তে কতটুকু 
গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে ইসলামী 
শরীয়তের সমাধান জানিয়ে উপকৃত 
করবেন। 
হাফেজ মো. ইউনুছ 

শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
আপনার বড় ভাই জহিরুল ইসলাম 
সাহেব তার মাতাকে সরকারী 
রেজিস্টিযুক্ত যে পরিমাণ জমি দান 
পর মাতার সব ওয়ারিশ তার মালিক 
হয়ে গেছে, কেননা সেটা মাতার তর্কা 
সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়ে গেছে 
মাতার সব ওয়ারিশ তার মধ্যে তাদের 
অংশানুপাতে মিরাস পাবে, কেননা 
ছেলে মাতাকে কোনো জিনিস দান 
করলে সেটা আর ফেরৎ পায় না 
সুতরাং উক্ত জমিতে জহিরুল 
ইসলামের একক দাবি ইসলামী 


শরীয়ত তয়তে সহীহ 7177 
রাফ, ৬ঃ র ॥ ১২/৫৬, 
(857 হা 5১, সাও 
৪/৩৮৫-৩৮৬, হেদায়া, ৩২৮৯-২৯০; আহ্ছানুল 
ফাতাওয়া, ৭/২৫৪ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (২য় বর্ষ) 
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ও সাগরে (নান আরিয" 
৭ ২৭ »৯৩*' ইসলামকে নিয়ে 
(০ |] 
থেন আবী পৃ্নারে বা একশ্রেণীর 
টির আাজিদ” গুপ্ত | রর 
'আকঘদিলানাসু | 
৬ রা রা আবদুল মাননান সৈয়দ 


দশ বছর ধরে নজরুলচর্চায় লিপ্ত 


নজরুলের প্রতিভার উষাকালেই তাকে 


আছি। নজরুল-রচনাবলী প্রথমবার 


সারস্বত মপে স্বাগত জানান। শুধু 


রচনা করেন তাত্ক্ষণিক কিন্তু আলাদা 
দুটি নিবন্ধ। আমাদের দেশে ও 


হাতে পেয়ে নজরুলের সাহিত্যের কিছু 
কিছু লুকানো জিনিস আবিষ্ষারেই মগ্ন 


তাই নয়, নজরুলের উদ্দেশ্যে সাতটি 


পশ্চিমবঙ্গে খ্যাতিমান অসংখ্য মনীষীর 


কবিতায় তার ভালোমন্দ প্রতিক্রিয়া 


দ্বারা তিনি আলোচিত সমালোচিত হতে 


ছিলাম । এ রকম বেশ কিছুকাল যাবার 


জানান। নজরুলকে কেন্দ্র করেই 


পরে আমার মনে এই জিজ্ঞাসা উথ্িত 
হয় কেন নজরুল নিয়ে এ রকম মগ্ন 


প্রথমবারের মতো কয়েকজন বাঙালি- 


থাকলেন; নীরব হয়ে যাবার পরে 
তাকে নিয়ে তার অসংখ্য বন্ধু ও 


মুসলিম লেখকের হাতে সাহিত্য 


হয়ে আছি, কেন অনেক দিন 
নজরুলচর্চা করবার পরে এখনো মনে 


পরিচিতদের অনেকেই নানারকমভাবে 


সমালোচনা দানা বাধে । নজরুলকে 


তীদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য সাজিয়ে 


কেন্দ্র করেই এক দুষ্টনক্ষত্র জন্ম নেয়, 


হচ্ছে আরো অনেক কিছু বলবার 
আছে, কেন নজরুল নিয়ে কেউ কেউ 


দেন। ১৯৬৫ সালে দেখলাম মুখোমুখি 


যাঁর নাম সজনীকান্ত দাস, যাঁর 


দুই যুদ্ধমান দেশ ব্যবহার করে চলেছে 


বংশধরেরা কোনোদিন শেষ হবার নয়, 


একজন কবির কবিতা । ১৯৭১ সালে 


অত্ভুতসুক আর কেউ কেউ অতি সৃষ্টিশীল প্রতিভার সব উজ্ব্বীল 
নীরব। অধ্যাপনাসূত্রে_ ছাত্রদের জ্যোতিষ্কের পাশে-পাশে এইসব দুষ্ট 
নানারকম জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছি, নক্ষত্রেরাও জলে যায়। তিনি 


অনেক সময় যা আমাকে উদ্বুদ্ধ 
করেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে 


দেখলাম যাঁকে বলা হতো 1001681 
7০০, সমকালীন হৈ-চৈয়ের কবি, তার 


সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি-শি-্ট 
আরো অনেকের শ্রদ্ধা, গ্রীতি ও উর্ধার 


নীরব হয়ে যাবার তিরিশ বছর পরে 
একটি রাষ্ট্রের জন্মে তার উদ্দীপদ- 
সন্দীপক কবিতা-গান-গদ্যরচনাসমূহের 


নজরুল সম্পর্কে বিচিত্র কৌতুহল লক্ষ্য 
করেছি। দেখেছি, তরুণ লেখকদের 
এক বড়ো অংশের নজরুল সম্পর্কে 


লক্ষ্যস্থল হয়েছিলেন। লক্ষ্য করেছি, 


দীপ্ত ভূমিকা । প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান ও 


বয়সে নজরুলের প্রায় সমকালীন কিন্তু 
কাব্যচর্চায় উত্তরকালীন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 


অনীহা, যে-অনীহার অনেকটাই হয়তো 
এসেছে অপরিচয় থেকে । লক্ষ্য 
করেছি, তাকে নিয়ে সম্পূর্ণ বিরোধী 
প্রতিক্রিয়া ও বিতর্ক। একদিকে 
লোকপ্রিয়তা, আর একদিকে 
একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর বিমুখতা 
রবীন্দ্রনাথের মতো কবি তার ভক্তদের 


ও অমিয় চক্রবর্তীর লেখায় ঘৃণাক্ষরেও 
নজরুলের উল্লেখ নেই; কিন্তু বুদ্ধদেব 
বসু, যিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের 


বর্তমান বাংলাদেশ এই দুই বিরোধী 
আদর্শের রাষ্ট্রে তিনি সম্মানিত হলেন 
শুধু বাংলাভাষার কবি বলে নন, এ 
জন্যে, যে, তার রচনাতেই পেয়ে 
যাওয়া যাচ্ছে দুই বিরোধী আদর্শের 


পরে আধুনিক সাহিত্যের অলিখিত 
কিন্ত অর্জনযোগ্য সিংহাসনে আরুটু 
হয়েছিলেন, তারই উদ্যোগে প্রকাশিত 
“কবিতা* পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা 


উজ্জ্বল উপকরণ । মনে হচ্ছে এই কবি 
দশ-আয়তনবান, যার এক-একটি 
আয়তন নিয়ে এক-একটি ব্যক্তি বা 
জনগোষ্ঠী মুগ্ধ থাকতে পারে । তিনি কি 


অসন্তোষ অগ্রাহ্য করে নজরুলকে 
নেহাৎ অল্প বয়সে গ্রন্থ উৎসর্গ করেন 


নজরুলকে লুপ্তির আঁধার ও আচ্ছাদন 
থেকে বের করে আনে; জীবনানন্দ 


মোহিতলালের মতো কবি সমালোচক 
জুলাই'১৭ 


দাশের মতো মহান কবি তাকে নিয়ে 


সত্যিকার উত্তররৈবিক কবি? রবীন্দ্রনাথ 
ও তিরিশের কবিতার মধ্যিখানে তার 
প্রকৃত স্থান কোথায়? সব মিলিয়ে, 
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নজরুলকে কি আমরা বড়ো কবি 
বলবো, বাংলা সাহিত্যের হিসেবে? 


বাংলাভাষাকে সুধীন্দ্রনাথ দান করেন 


এঁদের মধ্যে, নজরুলই সবচেয়ে 


নির্মেদ ও নির্বহুল এক টান-টান ছিলার 


বড়ো কবি (৪101 ০০০) অর্থে 
বলছি। কেন বলবো? নজরুল প্রসঙ্গে 
এই জিজ্ঞাসার মোকাবেলা একদিন 
করতেই হয়; উপায় নেই এই 
জিজ্ঞাসার পাশ কাটিয়ে যাবার । 


সংহতি । লিরিকের সমতল দেশে 


সোচ্চার; এমনকি বিস্ময়কর ব্যাপার 
এই, যে, এঁদের দুজনকেই তিনি 


মাইকেল আনেন মহাকাব্যিক সমুন্রতিঃ 


খানিকটা প্রভাবিতও করেছিলেন। 


মধ্যযুগের রাশি-রাশি কাহিনী-কাব্যের 
নদী সমুদ্রে এসে পড়ে মাইকেলের 
হাতে; বাঙালি জীবনে ও মানসে আসে 


দীর্ঘকাল ধরে অনেকগুলো দিক 


সেই প্রবহমানতা যা একদাড়ি-দুই 


বিবেচনার পরে, আমি এই নিশ্চিত 


দাড়ি-নির্ভর মন্থর 


বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, “কৈশোরকালে 
আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের 


সদ্ধান্তে পৌঁছেছি, যে, নজরুল 
আমাদের সাহিত্যের একজন বড়ো 
কবি বা ৪]০ 7০৪(। কেন, এক- 


ভাসিয়ে নিয়ে যায় বালা শিথিল 


সত্যেন্্রনাথের তন্দ্রা-ভরা নেশা, তীর 


ও অতিভাষী বাংলা কবিতাকে এমন 


বেলোয়ারি আওয়াজের জাদু- তাও 


সংহতি ও দার্ট দ্যান, যা ছিলো 


আমি জেনেছি। আর এই নিয়েই 


এক করে আমি তা বলছি; খুব বিস্তৃত 


এতোকাল অভাবনীয়। নজরুল তীর 


বছরের পর বছর কেটে গেলো বাংলা 


আলোচনার অবকাশ নেই, বলছি 
সুত্রাকারে। 


এক. 


“বিদ্রোহী” কবিতায়, ও অন্যান্য 
বিদ্রোহমূলক কবিতায়, এমনকি কোনো 


কবিতার, আর অন্য কিছু চাইলো না 
কেউ, অন্য কিছু সম্ভব বলেও ভাবতে 


কোনো গদ্যরচনায় নিয়ে আসেন এমন 
তেজ-জোশ-আলো-তাপ, যা 


পারলো না__যতদিন না “বিদ্রোহী* 
কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ-হৈ করে 


কোনো সাহিত্যের ধারায় একজন কবি 
হয়ে ওঠেন দুভাবে__ স্বাভাবিক পথে 
আর সম্ভাবনারক্তিম পথে। রবীন্দ্রনাথ 


নজরুলের আগে বাংলাভাষায় কল্পনাই 
করা যেতো না। “মেঘনাদবধ কাব্য” বা 


নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছিলেন। 
সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল 


“বিদ্রোহী” বা “অর্কেস্ট্রা বাংলা 


ভাঙলো ।” রেবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক) 


বাংলাভাষার সবচেয়ে স্বাভাবিক কবি, 


কবিতার ইতিহাসে বিষয়ে ও বিন্যাসে 


হ্যা, মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ যতোই 


সে জন্য আশি বছর ধরে কবিতার 


সেই নতুনতের সন্ধান দ্যায়, যা তার 


রবীন্দ্র-বিবাধী সুর সৃষ্টি করুন না কেন, 


নতুন-নতুন দেশ দখল করেও তিনি যা 


ছিলো না। সুধীন্দ্রনাথের ঘন সংহতি বা 


সাধন করেন, তা হচ্ছে নীরব বিপ্লব 


নজরুলের বিদ্রোহের বেগ__ এরা 


নজরুল ইসলামই প্রথম রবীন্দ্রজাল 
ভেঙেছিলেন। আজকের দিনে সেই 


কিন্ত বাংলাভাষার অন্তত তিনজন 


ধলা কবিতায় সম্পূর্ণ একটি নতুন 


কোমল-কঠিন জাল যে কী-দুচ্ছেদ্য তা 


প্রধান কবির কথা আমরা বলবো, যাঁরা 


আয়তন যুক্ত করে এবং এর ফলে 


বাংলাভাষার মুল স্বভাবকেই বদলে 


ভাষার ব্যাপ্তি বাড়ে। ভাষার এই 


অবশ্য কল্পনাই করা যায় না; কিন্তু 
বুদ্ধদেব ও অন্যদের সাক্ষ্য থেকে, 


দিয়েছেন, কিংবা আরো ভালো হয় যদি 


গোপন ও নিহিত সম্ভাবনাকে যিনি 


বলি সম্প্রসারিত করেছেন। মাইকেল 
মধুসুদন দত্ত, নজরুল ইসলাম ও 


আবিষ্কার করেন ও পূর্ণ রূপ দেন, 


অসংখ্যের কবিতাচ্চা থেকে, তা 
বেরিয়ে আসে। এই মায়াজাল যিনি 


তিনি বড়ো কবি। গৌণ কবিরা এসব 


ভেউেছিলেন, তিনি নিজে গৌণ কবি 


সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাভাষার প্রধান 


আবিষ্কৃত পথেই চলাফেরা করেন, 


কবিদের অন্তত এই তিনজনের নাম 


নতুন কোনো সাহস ও সম্ভাবনাকে 


উল্লেখ আমি করবো, ধারা কবি হয়ে 
উঠেছেন অস্বাভাবিক পথে, কিন্তু 
যাঁদের বিরাট সৌজন্যে ও কৃতিতে এ 


তীরা জাগ্বত করতে পারেন না। 


অস্বভাবও এখন বাংলাভাষার স্বভাবের 
অন্তর্গত হয়ে গেছে। কিন্তু একথা 


এই নতুন সম্ভাবনা ও শক্তি সঞ্চয়ের 


সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা হয়ে 


তথা অসংখ্যের অন্যতম হলে, তা কি 
সম্ভব হতো? তার থাকতো কি সেই 
জোর? কিন্তু এঁ উক্তির পর-সুহুর্তে 
বুদ্ধদেব যখন উচ্চারণ করেন, নজরুল 
ইসলাম নিজে জানেননি যে, তিনি 
নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন' (এ) তখন 
তাতে বিচলিত বোধ করি আমরা। 


ভুললে চলবে না, যে, এঁরা একদিন 
বাংলাভাষায় সম্পূর্ণ নতুন ও 


যান নজরুল । রবীন্দ্রসমকালেই যাঁদের 


যিনি তার প্রথম কবিতাগ্রন্থের প্রথম 


মধ্যে উত্তররাবীন্দ্রিক সুর সবচেয়ে 


কবিতার প্রথম স্তবকেই লিখেছিলেন, 


অজ্ঞাতপূর্ব শক্তি ও সম্ভাবনা আবিষ্কার 


সফলভাবে ঝংকৃত হয়েছে, নজরুল 


করেন। আমাদের খশ্তি জীবনের 
মধ্যেই মহাকাব্যিক আত্তি জাগ্রত 


তাদের মধ্যে প্রধান। মোহিতলাল 
মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও 


করেন মাইকেল, নজরুল শান্ত রসের 
দেশে আনেন রৌদ্র রসের দহন ও 
দীপ্তি, শিথিল ও অতিভাষী 


জুলাই'১৭ 


নজরুল ইসলাম__এ তিনজনই সেই 


“তোরা সব জয়ধ্বনি কর!! তোরা সব 
জয়ধ্বনি কর!!! এ নৃতনের কেতন 
ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়!” 
(প্রলয়োল্লাস', 'অগ্নি-বীণা') তীকে কি 


প্রথম বাঁশিবাদক রবীন্দ্রনাথকে বিদীর্ণ 


অতোটাই অনাত্মচেতন বলা চলবে? 


করে বেজে উঠেছিলেন যাঁরা। কিন্তু 


আর কাব্য বিচারে এ প্রশ্নও আসলে 


7:70) আত্তাত্তহীদ ৩৪ 


ম।হা।জী।ব।ন 


অনাবশ্যক আক্রমণ, আমরা কবির 


রাখার যতোই চেষ্টা করা হোক তিনি 


বীণা”), . “ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' 


সচেতনতা বা প্রতিশ্রুতির চেয়ে 
কবিকর্মেই কি অধিক আস্থা রাখবো 


নন সাময়িক কবি, ঈশ্বর গুপ্ত আর তার 
কাব্যনিয়তি আলাদা, আসলে সাময়িক 


না? রবীন্দ্রনাথের পরে রবীন্দ্রনাথের 


কবিতার কয়েকটি কুশলতা আয়ত্তে 


জীবদ্দশাতেই যিনি নতুন যুগ এনেছেন, 


ছিলো তার, অন্য কুশলতা ও 


স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁকে নেহাৎই অল্প 
বয়সে বই উৎসর্গ করে স্বীকৃতি 


প্রবণতাও অর্জনে ছিলো তার যা ছিলো 
না ঈশ্বর গুপ্ত বা অন্য এড়ঢুরপধষ 


দিয়েছেন, যার কাছে বাংলাসাহিত্যের 
তরফ থেকে দাবি জানিয়েছেন, তাকে 
অস্বীকার করে লাভ নেই। বুদ্ধদেবের 


কবিদের । না, নজরুল সাময়িক কবি 


পরবর্তী উক্তি আরো মারাত্মক, তার 


লিখেছিলেন “চির দিনের কবি নজরুল" 


রচনায় সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্বোহ 
আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই।” 


তিনি তা-ই। কিন্ত এ আপাত-সাময়িক 
সামাজিক-রাজনৈতিক কবিতা রচনা 


(এ) যদি নজরুলের রচনায় কেবল 


করে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতার 


সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্রোহ 
থাকতো, তাহলে আজ তাকে নিয়ে 
এতো আলোচনা-সমালোচনার দরকার 
হতো কি? কেননা আজ তো আমরা 


তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক দেশ জয় করে 
এনেছিলেন । 


তিন. 


সেদিনকার থেকে একেবারে অন্য 
সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে এসে 
পৌছেছি। বস্তত সামাজিক-রাজনৈতিক 
বিদ্রোহ-বিপ্রবের মধ্য দিয়ে নজরুল 
সাহিত্যিক বিদ্রোহটিই সম্পন্ন 
করেছিলেন, কেননা এতোকাল বাংলা 
কবিতায় সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্রোহ 
এরকম সাহিত্য চরিতার্থরূপে আসেনি; 
কিন্তু, এই তথ্যটিও এই সূত্রে স্মরণীয়, 
যে, সমকালীন বা তৎকালীন 
সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্রোহের মধ্য 
দিয়ে নজরুল চিরন্তনের মনযিলের 
উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন, সে 
জন্যেই তা কেবল সমকালেই আলো 
জ্বালিয়ে স্ফুলিঙ্গের মতো পর্যবসিত হয়ে 
যায়নি। বুদ্ধদেবের এ প্রবন্ধ লেখা 
অবশ্য ১৯৫২ সালে, তখন নজরুল 
কিছুটা আচ্ছাদিত এবং সামাজিক- 
রাজনৈতিক বিদ্বোহের মধ্য দিয়ে 
নজরুল যে সাহিত্যিক বিদ্বোহই সম্পন্ন 
করেছিলেন নজরুল-সাহিত্যের কালের 
দেয়াল ডিঙানো চলিষ্জ্ুতার মধ্য দিয়ে 
তা তখনো পরীক্ষিত-প্রমাণিত হয়নি 
এবং এর মধ্যে দিয়েই প্রমাণিত হলো, 
রবীন্দ্রনাথ-মোহিতলালের কাব্য- 
বিবেচনায় ভুল ছিলো না, নজরুলকে 
তুচ্ছার্থে 707727 1০০/ বলে সরিয়ে 


জুলাই'১৭ 


আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দশজন 
কবিকে আমি প্রধান মনে করি। 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ 

মোহিতলাল মজুমদার, 
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম, 
জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় 
চঞ্রুবতাঃ বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে। 
মোটামুটি দেড়শো বছরের আধুনিক 
ধলা কাব্যেতিহাসে এই দশজন কবি 
দশ দিগন্তের একটি ভুলোক রচনা 
করেছেন। এঁদের মধ্যে বৈচিত্রে ও 


অভিনবতে রবীন্দ্রনাথ 
সন্দেহাতীতভাবেই শ্রেষ্ঠ; রবীন্দ্রনাথের 
পরেই কবিতায় যে-বহুমুখী প্রতিভার 
নাম করতে পারি আমরা, তিনি 


নজরুল ইসলাম । বৈপরীত্যকে আর 
কোনো বাঙালি কবি এমন একসঙ্গে 
আমন্ত্রণ জানাননি । উত্তাল আবেগের 
কবিতা, সুক্মরতম ইন্দ্রয়ানুকম্পনের 
কবিতা, ব্যঙ্গ-তীক্ষ কবিতা; সামাজিক 
কবিতা, প্রেমিক কবিতা, লিরিক 
কবিতা, নাটকীয় কবিতা, কাহিনী 
কাব্য, একজন কবি জীবনের 
কবিতাকে এক বিরাট অর্কেস্ট্রার মতো 
ধারণ করেছেন। কতো বিচিত্র বিপরীত 
বিরোধী কবিতা তার হাত থেকে 
বেরিয়ে আসে। “বিদ্রোহী অগ্নি- 


(বিষের বাশী') “পূজারিণী", (দোলন- 
চাপা”), “আপন-পিয়াসী” (ছায়ানট, 
“রৌদ্র-দগ্ধের গান", 


প্যান্ট ("চন্দ্রবিন্দু 
“ভাঙার গান" (“ভাঙার গান”), প্রভৃতি । 
অতি পরিচয়ের ফলে এই কবিতাগুলো 
যে পরস্পরের কতো বিরোধী ও 
বিপরীত, তা 


প্রত্যয়ে, আবার “ভাঙার গান'-এর 
মগ্ন, 01০০1 উচ্চারণ এ দুই কবিতা 
থেকেই দুরব্যবহিত; আত্মবলয়িত 
“রৌদ্র-দদ্ধের গান, থেকে “প্যাক্ট' 
কবিতার ব্যঙ্গনিষিক্ত সামাজিক 
হাস্যাস্কার মেরুদূর। আমরা এখন 
বুঝতে পারি, কেন অনেকের মন- 


খারাপ হয়ে যাওয়া সঙ্েও, 
রবীন্দ্রনাথের পরে এই নামটি বার-বার 
উচ্চারিত হয়। মাইকেলে যেমন 


তেমনি নজরুলেও সম্ভাব্য কিন্ত 
অনিবার্ষ কাব্যনাট্য অলিখিতই রয়ে 
গেছে; কিন্তু নজরুলে সেই খণশোধ 
ঘটেছে, আংশিক হলেও “কামাল পাশা" 
বা “আনোয়ার, (“অগ্নি-বীণা”)-এর 
মতো তত একগুচ্ছ 
গীতিনাট্যে। বলা বাহুল্য, নজরুলের 
এই বহুমুখিতা স্রেফ বৈচিত্রপয়াসার 
জন্যে ঘটেনি, ঘটেছে জীবনের স্থল- 
সূক্ম বহু দেশ সম্পর্কে চেতনা ও 
অবহিতির কারণেই । বড় কবি যেমন 
গভীর তেমনি ব্যাপকও। আজকের 
দিনের কবিতার অতিপ্রকরণচেতনা 
আমাদের অনেকখানি বিষয়-বিমুখ 
করে দিয়েছে। “আধার নিশ্চয় 
গুরুত্বপূর্ণ", কিন্তু আধেয়ের চেয়ে বেশি 
গুরুতু তার হতে রা না। নজরুলের 


এই বহুধা রঃ বড়ো 
পটভূমিকায় এনে 
উনি বাইরেও রা বিরাট 


বিচিত্রতাও নিশ্চয় অবিস্মরণ দুযুতিময় 
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বিষয় ও সুরের বিচিত্রতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
তি তুল্য। না-মেনে উপায় 


চার. 

কবিতায় বিচিত্রপথগামী বলেই 
কবিতায় পড়েছে বিপুলভাবে। নজরুল 
নিজে বড়ো কবি না__হলে এতো 


জাফর প্রমুখ; ৩. ইসলামচেতন 
কাব্যোচ্চারণ গোলাম মোস্তফা, 


ক 
দিলেন, দান জীবনানন্দ দখ, ফররুখ 


প্রভাবিত করেছেন, ভিন নিজে বড়ো 
জুলাই”১৭ 


; কবি না-হলে তা কি সম্ভব হতো? এই 


তিনটি ধারার যে-কোনো একটির অষ্টা 
হিসেবেই তিনি অমর হয়ে থাকতে 
বলেই তিনি নিজে বিরাট ও মহান হয়ে 
উঠেছেন। 


পচ. 

বড়ো কবি হন একটি জনগোষ্ঠীর 
প্রতিভূ। নজরুল ইসলাম শুধু বাঙালি- 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ নন, প্রথম 
সাহিত্যিক 


শুধু বাঙালি-মুসলমানের কবি হয়েই 
রইলেন না, হয়ে উঠলেন বাঙালির 
কবি। বাঙালি-হিন্দুর জীবনাচরণ ও 
ধর্মাচার কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে 
আসছিলো বটে, কিন্তু নজরুল তাকে 
দিলেন আরো গাঢ় প্রত্যক্ষতা। 
নজরুলের কবিতায় এবং বাংলা 
কবিতায় এই প্রথম, ফলত আলাদা 
হয়ে উঠলো নজরুলের কবিতার 
পাশাপাশি ব্যবহৃত হলো সংস্কৃত শব্দ 


সষ্টাও | বাঙালি. 
জনিত 
ধর্মাচার, আবেগ 
ও স্বপ্ন এই প্রথম 
ছন্দোবদ্ধ হলো ই657-5 
বাংলাভাষায়। বিশেষ করে তার গানের কথা বলবো, যে-গানের 
বাঙালি- 25512 
দৈনন্দিন জজ গানের ও সুরের বিচিত্রতা 
১৮4 গীতিকারদের তুল্য । না-মেনে উপায় নেই, 
ফারসি শব্দ এই রবীন্দ্রনাথের পরে আর-কোনো লেখকের মধ্যে 
প্রথম মার্জিত এতো বিচিত্র বিষয়ে এতো বিপুল সাফল্য অজিত 
সাহিত্যে হতে দেখা যায়নি। 
পেলো, শুধু স্থান 
ছিলো 

১ নজরুল 

ডান রর ও আরবি শব্দ, হিন্দু পুরাণের পাশে 


পুরাণ এই প্রথম ব্যবহৃত হলো বাহ 

কবিতায় । মুসলিম দেশ ও জননেতা 
বন্দিত হলো। বাঙালি-মুসলমান এই 
প্রথম পেলো তার কবিকে । প্রথম 


ছয়, 


জেঁকে বসলো মুসলিম পুরাণ । হিন্দু- 
মুসলমান এদেশে পাশাপাশি বাস 
করলেও এই একবারই বাংলা কবিতায় 
এই একজনেরই কণ্ঠে বেজে উঠলো 
ইসলামি গান আর শ্যামাসঙ্গীত। কোন 
আশ্চর্য নৈপুণ্যে এ সম্ভব হলো তাতে 
আমরা কেবল অবাকই মানতে পারি। 
এই একবারই; আগেও না, পরেও না; 
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নজরুল আমাদের এতিহ্যের প্রথম 
সুষ্টা ও দ্রষ্টা। বাঙালি-মুসলমানের 
এতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয় গত 
জটিল ও বহুধাবিভক্ত তর্ক 
চলেছে। বস্তত এই গিট খুলতে 
পারলে আমাদের অনেক 
সমস্যাই তল খুঁজে পাওয়া 
যেতো, পাওয়া যেতো তার 
স্বস্তিকর সমাধান । পথ্থাশ বছর 
আগে আমাদের এতিহ্য ও 
সংস্কৃতিচেতনা এমন তীব্র, দীপ্ ও 
সর্বব্যাপী ছিলো না। বাঙালি- 
মুসলমানের সার্বিক আত্মচেতনা 
আমরা জানি, যে, আরো পরে 
জেগেছে। গৃহবিবাদ তখনো 
ছিলো, নজরুল ইসলামকে তার 
দ- দিতে হয়েছে। যিনি ইসলামি 
গদ্যরচনায় সফল সাহিত্যিক 
রূপদান করলেন, তাকে দেওয়া 
হয়েছে “কাফের অভিধা । কিন্ত 


নজরুল কেবল ইসলমি গান লেখেননি, 


পুরাণকে ব্যবহার করেছেন, সংস্কৃত 
শব্দ ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি, 


নজরুল ইসলাম শুধু বাঙালি-মুসলিম 


র জীবনাচরণ ও ধর্মাচার, 
আবেগ ও স্বপ্ন এই এথম ছন্দোবদ্ধ 
হলো বাংলাভাষায় । বাঙালি- 


পুরাণ এই প্রথম ব্যবহৃত হলো বাংলা 
কবিতায় । মুসলিম দেশ ও জননেতা 
বন্দিত হলো । বাঙালি-মুসলমান এই 

প্রথম পেলো তার কবিকে । 


সাক্ষ্য আছে। সে যাইহোক, 
বাঙালি-মুসলমান যে এক বিমিশ্র 
এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক, 
নজরুলের সাহিত্য তারই সাক্ষ্য 
দ্যায়। নজরুলকে এই এতিহ্য ও 
সংস্কৃতি বোধের জন্যে কোনো 
গ্রন্থের কাছে পাঠ নিতে হয়নি, এ 
তিনি অর্জন করেছিলেন তার সরল 
ও অকৃত্রিম চেতনাতেই। 
নজরুলের এ চেতনাকে আমি 
বলবো “অপূর্ব  স্বজ্ঞাবল'। 
আমাদের এতিহ্য ও সংস্কৃতি 
বিমিশ্র ও জটিল, সেজন্যেই ধনী; 
নজরুলের কবিতা এই বিমিশ্র ও 
জটিল এতিহ্যের এশ্বর্ষে খদ্ধ। 
তার নিজস্ব ধর্ম-সমাজ বিষয়ে 
নিঃশব্দ থাকলে নজরুল এতো 
বড়ো কবি হতেন না; আবহমান 
বাংলা সাহিত্যের ও দেশের 
এতিহ্য ও সংস্কৃতি বিস্মৃত হলে 
নজরুল এতো বড়ো কবি হতেন 
না। বাঙালি-মুসলমান যেদিন এই 


ইতস্তত করেননি আরবি-ফারসি শব্দ বিমিশ্র ও জটিল এতিহ্য ও সংস্কৃতি 
শ্যামাসঙ্গীতও রচনা করেছেন। তিনিই ব্যবহার করতে । এর ফলে প্রিয় যেমন বিষয়ে একক ও সমগ্র অবিচ্ছেদ্য 
এক নিরবশ্বাসে হিন্দু ও মুসলিম হয়েছেন অনেকের, অপ্রিয়ও কম প্রতীতি অর্জন করবে, সেদিন নজরুল 


হননি। মূলত অস্তিবাদী বলে তার ইসলামকে বরণ তাদের 
প্রকাশ ঘটেছে কম, চিঠিপত্রে কিছু লেকে দি | 


সম্পূর্ন স্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ | 


৮০/এ, শাহজালাল কমপ্রেক্স (৯ম তলা), এস. বি. অফিসের বিপরীতে), মালিবাগ মোড়, ঢাকা-১২১৭ 
ফোন: ৯৩৩ ৮৭৮১, ফোন: ০১৭২৮ ৫৩৯৯৯৯, ০১৯৭৮ ৫৩৯৯৯০, ০১৯৭১ ১৯১২৩৪ 
ড/60: ভ/ঞড/.2101010-177981011510.015 
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তৈরির কাজ সম্পন্ন করতে কম হলেও 
ত্রিশ থেকে চণ্লিশ বছর তো লাগবেই। 
এরপর হয়তো কাগজের ডিস্ট্রিবিউশন 
নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। দোকান গড়ে 
উঠেছে; এর লিপিকারদের (90419০3) 
সেই দলটির “আবির্ভাব” ঘটেছে হবে 
যারা পাগুলিপি থেকে গ্রন্থনার কাজে 
নতুন গতি এনে দিয়েছে। এই 
ধাপগ্তলো অতিক্রম করতে নিঃসন্দেহে 
পঞ্চাশ থেকে একশ' বছর তো পার 


বিষয় ও শাস্ত্রের যে তথ্যই হাতে আসে 


হয়েই গেছে। আমাদের যুগে আমরা 
কী দেখছি, উন্নত, স্বল্পোননত ও 


১৯৮০-২০১০ সাল পর্যন্ত সময় 
লেগেছে। ২০১২ সালেও প্রত্যেক 
ব্যক্তির হাতে হাতে একটি করে 
ব্যক্তিগত কম্পিউটার থাকার মতো 
অবস্থা তৈরি হয় নি। হয়তো আগামী 
ত্রিশ বছর পর এমন দৃশ্যপট বাস্তবে 
দেখা যাবে। হতে পারে কাগজের 
বেলায়ও সেই যুগে এমনটাই 


জুলাই'১৭ 


তালিপিবদ্ধ করা কাজটাই সম্পন্ন হতে 
থাকে । হাদিস ও ইতিহাসের ময়দানে 
প্রথম ধাপে বর্ণনা সংকলনের কাজটাই 
সম্পন্ন করা হয়েছে। এই সংকলন-কর্ম 
হিজরি দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকে শুরু 
রতি 
অব্যাহত ছিলো। 
হিজর সী শে ইতিহাসবিদগণ 
ইতিহাসের গ্রন্থ রচনা ও তথ্য সংকলন 
শুরু করলেন। এই পর্যায়ে এসে 
আমরা সেই ইতিহাসবেত্ীদের সঙ্গে 
পরিচিত হওয়া প্রাসঙ্গিক মনে করছি । 
সেই সঙ্গে তাদের ব্যাপারে পর্যবেক্ষক 


অন্যতম হলেন ইমাম আহমদ ইবন 
হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.), 
(১৫৬-২৩৩ হি.), 

(১৯৪-২৫৬ হি.), নির্ভরযোগ্য মাদিনি 
(১৬১-২৩৪ হি.), আবু হাতেম আর 
রাযী (১৯৫-২৭৭ হি.), ইমাম নাসায়ী 
(২১৪-৩০৩ হি.) ও ইমাম দারে 
কৃতনী (৩০৬-৩৮৫ হি.) প্রমুখ । 
এঁদের প্রত্যেকেই রি দ্বিতীয় ও 


আরবিতে আইম্মাতুল জারাহি ওয়াত্‌ 
তাঁদীল বলা হয়। তাদের মতামত ও 
মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানশান্ত্রে 
অথরিটি হিসেবে পরিগণিত হয়। 

ইতিহাসবিদ ও বর্ণনাকারী সম্পর্কিত 
“আসমাউর রিজাল' (79192797711 
5/0125)-এর বিখ্যাত 
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ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


এনসাইক্লোপেডিয়া “মিযানুল 


দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধে রচনা করা 


ই“তিদাল” থেকে কতিপয় তি 


হয়েছে মর্মে আন্দাজ করা যায়। তিনি 


হাজির করছি। পাশাপাশি বিভিন্ন 
বর্ণনাকারী বিশ্বস্ততার প্রশ্নে পর্যবেক্ষক- 


বর্ণনার সত্যাসত্য ও বস্তুনিষ্ঠতা যাছাই আল্লী ইবন 


করেন নি বরং যেখানে যা পেয়েছেন 


বিশ্লেষকদের গভীর অনুসন্ধানী তথ্যও 
পাঠকের সামনে পেশ করতে চাই। 


মুহাম্মদ ইবন ইসহাক 

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক একজন একজন 
বিখ্যাত আলিম ও পবিত্র সীরাতে 
রাসুল (সা.) বিষয়ে তিনি বেশ বড় গ্রন্থ 
রচনা করেছেন; যার কিছু অংশ এখনও 
পাওয়া যায়। সাহাবাযুগের ইতিহাস 
সম্পর্কে তার বরাতে খুব একটা বেশি 
বর্ণনা পাওয়া যায় না। তার বিশ্বস্ততা 
সম্পর্কে পর্যবেক্ষক ও 
বিশ্লেষকদের পরস্পর বিপরীত 
মূল্যায়ন লক্ষ করা যায়। আলী ইবন 
মাদিনী আর ইবন শিহাব যুহরীর তাকে 
অনেক বড় করেছেন। 
সুফিয়ান ইবন ওয়াইনা তাকে 
“আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদিস 
(হাদিসশাস্ত্বের সম্রাট) মনে করেন। 
অন্যপক্ষে তার সমকালীন ইমাম 
মালিক (৯৩-১৭৯/৭১১-৭৯৫) তাকে 
“দাজ্জাল' যত করেছেন। তাকে 
তিনি শিয়া ও কদরিয়া সম্প্রদায়ের 
লোক বলে অভিযুক্ত করেছেন। 
অধিকন্ত তাকে তিনি “তাদলীস"-এর 
মতো বুদ্ধিবৃত্তিক অপরাধের জন্য দায়ী 
করেছেন। অর্থাৎ বর্ণনাসূত্রগুলোর মধ্য 
থেকে অবিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের নাম 
গোপন করা, যাতে হাদিসটির সনদ 
প্রামাণ্য বলে ধারণা হয়। ইয়াহইয়া 
ইবন মুঈন বলেন, তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে 
বিশ্বস্ত ছিলেন বটে তবে স্বয়ং প্রামাণিক 
(হুজ্জাত) ব্যক্তি ছিলেন না।২ 


মুহাম্মদ ইবন ওমর আল-ওয়াকিদি 

দ্বিতীয় শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত 
ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ ইবন ওমর আল 
ওয়াকিদি। তিনি বাগদাদের বিচারপতি 
ও বড়মাপের আলিম ছিলেন। তিনি 
শহর থেকে শহরে ও গ্রাম থেকে 
গ্রামান্তরে সফর করে অনেক কষ্টে 
ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করেছেন। 
ইতিহাসের গ্রন্থ রচনায় খুব পরিশ্রম 
করেছেন। তার গ্রন্থগুলো হিজরি 


জুলাই”১৭ 


দুহাতে কুড়িয়েছেন শুধু। কেবল এ 
কারণেই তথ্যাভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক ও 
অনুসন্ধানী বিশ্রেষকমহলের দৃষ্টিতে 
ওয়াকিদি একেবারেই “অবিশ্বস্ত' । ফলে 
ওয়াকিদির রচনাসম্ভার কালের স্রোতে 
হারিয়ে গেছে আমাদের পর্যন্ত পৌছে 
নি। তা সন্তেও তার কিছু বর্ণনা 
পরবতীকালের তথ্যসংকলনগুলোর 
অংশ হয়ে গেছে। 

ওয়াকিদি সম্পর্কে আহমদ ইবন হাম্বল 
বলেন তিনি তো “বড় মিথ্যাবাদী"! 
ইবন মুঈন তাকে বিশ্বস্ত মনে করেন 
না। তিনি সাফ বলতেন যে, তোমরা 
তার €ওয়াকিদি) বর্ণনা একদমই 
লিখবে না। বুখারী ও ইবন হাতিম 
ওয়াকিদিকে নাকচ করেছেন 
ডনর্ভরযোগ্য মাদিনি, আবু হাতিম ও 
নাসায়ী বলেন তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে 
কারচুপি করতেন। দারু কুতনী বলেন, 
তিনি বিভিনন দুর্বলতাযুক্ত ছিলেন। 
ডনর্ভরযোগ্য মাদিনী বলেন, তিনি 
(ওয়াকিদি) এমন ত্রিশ হাজার হাদিস 
বর্ণনা করেছেন, যা পুরোপুরি 
অপরিচিত।* খতিবে বাগদাদী বলেন, 
ওয়াকিদি ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা লিখেছেন 
বিশ খণ্ডের (অন্য বর্ণনায় একশ" খণ্ড) 


গ্রন্থে। এবার ভাবুন! কয়েক ঘন্টার আবু মুহনিফ লুত 


যুদ্ধের বর্ণনা লিখতে যদি বিশখণ্ডের 


জাহির করতেন ।৫ 


মুহাম্মদ আল-মাদায়েনি 

তিনিও দ্বিতীয় হিজরি শতকের 
ইতিহাস লেখক । উপরিউক্ত ইবনুন 
নাদিম_ যিনি স্বকলের লাইবেরি 
বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং নিজের 
যুগ পর্যন্ত অতিক্রান্ত সময়কালের 
গ্রন্থাবলির একটি বিস্তারিত নির্ঘণ্ট তৈরি 
করেছেন মাদায়েনির ২৩৯টি বইয়ের 
নাম উল্লেখ করেছেন । তার গ্রন্থরাজিও 
আর পাওয়া যায় না। তা সত্তেও 
পরবর্তী হিজরি তৃতীয় শতকের কিছু 
গ্রন্থে তার কতিপয় বর্ণনা শামিল হয়ে 
গেছে। 


পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানশান্ত্রের 
খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ইবন আদী 
তার সম্পর্কে বলেন, “হাদিস বর্ণনার 
ক্ষেত্রে তিনি “শক্তিমান বর্ণনাকারী 
হিসেবে পরিগণিত নন। তিনি তথ্য 
সংগ্রহকারী তবে তার বর্ণনার ক্ষেত্রে 
পূর্ণাঙ্গ সুত্র সামান্যই ।' ইয়াহইয়া ইবন 
মুঈন তাকে বিশ্বস্ত বলে দাবি করেন ।১ 
এতে প্রতীয়মান হয় মাদায়েনি 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি 
হলেও হাদিসের বেলায় নন। 
ব্যক্তিগতভাবে তিনি তো নির্ভরযোগ্য 
ছিলেন বটে তবে প্রশ্ন হলো, যাদের 
কাছ থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন তারা 
নির্ভরযোগ্য ছিলেন কি না? 


ইবন ইয়াহইয়া 
তিনি হিজরি ছিতীর শতকের সবচেয়ে 


গ্রন্থ তৈরি করতে হয়; তাহলে তিনি 
এতে কীসব বিচিত্র তথ্যের স্তপ 
] 


ওয়াকিদির বর্ণনা সম্পর্কে অনুসন্ধানে 
দেখা গেছে হযরত আলী রা. সম্পর্কে 
যত নেতিবাচক বর্ণনা পাওয়া যায় তার 


বিখ্যাত ইতিহাসবিদ। সাহাবায়ে 
কেরাম ও বনু উমাইয়া সম্পর্কে যত 
নেতিবাচক বর্ণনা পাওয়া যায় সেসবের 
অধিকাংশই তার সুত্রে বর্ণিত। 
সিফফীনের যুদ্ধ, পরবর্তী শাসক 


অধিকাংশের সুত্রে ওয়াকিদির নামযুক্ত 


হেরার ঘটনাসহ তার পরবর্তী সহ 


রয়েছে। এ কারণে অনেকের ধারণা 


ঘটনাবলির অধিকাংশ তারিখে 


যে, হযরত আলী (রাযি.) ও তার 
বংশ-পরিজন সম্বন্ধে ওয়াকিদি উগ্র ও 


তাবারীতে তার বরাতেই বর্ণিত 
হয়েছে। দারে কুতুনী তাকে দুর্বল 


হঠকারী ছিলেন। অন্যদিকে ইবনুন 


বর্ণনাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। 


নাদিমের মতো শিয়া আলিম ওয়াকিদি 
সম্পর্কে বলেন যে, তিনি মূলত শিয়া 
সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তবে নিজেকে 


ইবন মুঈন বলেন, তিনি নগণ্য 
ইতিহাস লেখক। ইবন আদী তাকে 
উগ্ৰপন্থী শিয়া বলে মন্তব্য করেন।? 


“'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ” বলে 


ইবনে আদীর আরেকটি মন্তব্যে তাকে 
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শিয়া মতবাদের জন্য তিনি অন্তপ্রাণ 


শিক্ষাবিদদের মূল্যায়ন তুলে 
সমীচিন মনে করছি। তার সম্পর্কে 


কি তথা পাওয়া যায়। যেমন- 
তারিখে তাবারীতে আবু. মুহনিফের 
বিভিন্ন বিষয়ে পাঁচশতাধি 


বরাতে ভ ? তাধিকি 
বরর্না রয়েছে। তনাধ্যে রায় ১২৪টি 
বরর্না হযরত আলী (আ.) এর 
শাসনকাল, ১১৮টি বর্ণনা কারবালা 


শিয়া লেখক কমর বুখারী লিখেছেন, 
আবু মুহনিফ এর নাম লুত ইবন 
ইয়াহইয়া ইবন সাআদ ইবন সুলাইম 


শাসনকালের 

সকল ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে এন্থ রচনা 
করেছেন। _ কিতাবুল মাগাষী, 
কিতাবুস সাকীফাহ, কিতাবুর রিদ্দাহ, 
কিতাবু ফুতুহিল ইসলাম, কিতা 

ফুতুহিল ইরাক, কিতাবু ফুতু 

খুরাসান,_ কিতাবুস- শুরা, কিত 

টি উসমান নিতারুল জামাল, 
ভা ফীন, কিতাবু মাকতালি 


ত 
মাকতালিল হাসান (আ.), কিতাবু 
মাকতালিল হোসাইন (আ.)...এ- 
ধরনের মোট ২৮টি রয়েছে। 


প্রপিতামহ রাসুলের সো.) সাহাবী এবং 
রাসুলের পক্ষ থেকে ইস্পাহান নগরীর 
গভর্নর নিযুক্ত ছিলেন । জামালের যুদ্ধে 
হযরত আলী (ো.) বাহিনীতে আজদ 
গোত্রের কমান্ডার হিসেবে অংশগ্রহণ ও 


ট্রাজেডি এবং ১২০টি বর্ণনা হযরত 
মুখতারের অধিষ্ঠান সম্পর্কে । 
তার জন্ম তারিখ জানা না গেলেও মৃত্যু 
তারিখ ১৫৭ হিজরি বলে বর্ণিত 
আছে। জন্ম তারিখ জানা না থাকায় 
রাবী শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের অনেকেই তথ্য 
বিভ্রান্ত হয়েছেন। কেউ তাকে হযরত 
(রাধি.) » হযরত হাসান 
(রাষি.), হযরত হোসাইন (রাষি.) 
সহচর বলেছেন। অন্যদিকে কোনো 
কোনো বিশেষজ্ঞ আলিম তাকে হযরত 
ইমাম জাফর সাদেকের সহচর 
বলেছেন। যেমন শায়খু তুসী 
“কাশশী*র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
হযরত আলী (রাযি.), হযরত হাসান 
(রাষি.) হযরত হোসাইন (োষি.) 
সহচর ছিলেন৷ যদিও তার নিজের মত 
এমনটি নয় বরং তিনি মনে করেন 


ইলমুর রিজাল' বা রা 
কিতাবাদিতে এন্গুলো কিত 
বিস্তারিত আলোচনা করা. হয়েছে। 
তার গ্রন্থাবলি এখন দুললভ। তবে 
পরবতী সময়ে লিখিত সংশ্লিষ্ট 
মুহনিফের বণর্না' শিরোনামে তার 


আবু মুহনিফ এর পিতা ইয়াহইয়া 
হযরত আলী (রাযি.)-এর সহচর 
ছিলেন আবু মুহনিফ হযরত আলী 
(রাযি.)-এর সমকালীন ব্যক্তি নয়। ... 
যে বিষয়টি পুরোপুরি নিশ্চিত করে বলা 
যায়, তা হলো আবু মুহনিফের 


শাহাদাত বরণ করেন । 
শিয়া মতাবলম্বীদের “ইলমুর রিজাল"- 
বিষয়ক গ্রন্থাবলির আলোকে আবু 
মুহনিফ একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। 
শায়খ নাজ্জাশী বলেন, তিনি কুফার 
স্থানীয় রাবীদের উত্তাদ পর্যায়ের 
ব্যক্তি। তার বর্ণনায় নির্ভর করা যায়। 
শায়খ তুসী ইলমুর রিজাল বিষয়ক 
গ্রন্থে তাকে ইমাম জাফর সাদেকের 
সমসাময়িক লোক ছিলেন বলে মত 
ব্যক্ত করেন। [চলবে] 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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ড. মুহাম্মদ সিদ্দীক 


অস্ট্রেলিয়ায় মোট ৪ লাখের মতো 


সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা উত্তর 


মুসলমান রয়েছে। তারা সারা দেশের 
মানুষের শতকরা দেড় ভাগ। তবে 


পূর্বাঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে, যার 


অস্ট্রেলিয়ায় ব্যবসায় করত ।' মজার 
কথা, ১৭৬০ সালের দিকে ইংরেজ 


সিডনি শহরে শতকরা দু'ভাগ লোক 
মুসলমান । বর্তমান যুগে মুসলমানেরা 
অস্ট্রেলিয়ার “ইমিগ্রান্ট' হলেও মধ্যযুগ 


নাবিক আলেকজান্ডার ডালরিমপল 
লিখেছিলেন যে, “এ বাজুনি সম্প্রদায়ের 
লোকেরাই জানায়, অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে 


থেকেই মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল 
অস্ট্রেরিয়ার উত্তর উপকূলের সাথে। 


স্বর্ণ আর সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা 
হলো মুসলমান।” এ তথ্য পাওয়া 


ইউরোপীয়রা অস্ট্রেলিয়া পৌছার 
আগেই মুসলমানেরা উত্তর উপকূলে 
পৌছেছিল। বিলাল কেল্যান্ড নামে এক 
লেখক তার দি মুসলিমস ইন 
অস্ট্রেলিয়া : এ বিফ হিস্টরি গ্রন্থ (পৃ. 
৩)-এ লিখেন, “আরব ও চীনের ট্যাং 
শাসনামলে (৬০৮-৯০৭ খি.) এ 
দু'দেশের সাথে বেশ ব্যবসা-বাণিজ্য 
ছিল অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলে ।” 
তিনি আরও লিখেছেন, “ইন্দোনেশিয়ার 
ম্যাকাসারের মুসলমানেরা উত্তর 
অস্ট্রেলিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখত ।” 
লুইস লেভাথেস তার হোয়েন চায়না 
রুলভ দ্য সিজ : দি ট্রেজার ফিট অব 
দ্য ড্রাগন থোন" প্রকাশক: সাইমন 
ত্যান্ড সুস্টার, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৪, পৃ. 
১৯৮) গ্রন্থে লিখেছেন, “কেনিয়ার 
সমুদ্র-নিকটবর্তী দ্বীপগুলোর বাজুনি 


জুলাই'১৭ 


যাচ্ছে সি সি ম্যাকনাইটের দি ভয়েজ টু 
মারেজ গ্রন্থে। তিনি তা নিয়েছেন 
আলেকজান্ডার ডালরিমপলের লেখা এ 
প্যান ফর ত্যাক্সটেনডিং দি কমার্স অব 
দিস কিংডম ত্যান্ড দি ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি" গ্রন্থ থেকে, যা লন্ডন থেকে 
১৭৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। 
ম্যাকনাইট স্পষ্ট করে লিখেন, 


উপকূলের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য 
সম্পর্কিত তথ্য ১৭৫১ থেকে ১৭৫৪ 
সালে লেখা পত্রাবলিতে মেলে। 
ফিল্ডারস নামে এক নাবিক বর্ণনা 
দিয়েছেন, “১৮০৩ সালে তিনি উত্তর 
অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে আর্নহেমল্যান্ডের 
উত্তর-পশ্চিম কোণে ইন্দোনেশিয়ার 
ম্যাকাসার জনগোষ্ঠীর বাণিজ্য নৌবহর 
দেখতে পান।' তিনি বলেন, “এ 
লোকগুলো মুসলমান [সূত্রঃ আলফেড 


সিয়ারসি ইন অস্ট্রেলিয়ান ্রপিকস, দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৯০৯, প্রকাশক জর্জ 'রবা্সন 


ত্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন] |” 


পুরুষেরা খতনা করত ।' উল্লেখ্য, 
আফ্রিকা পূর্ব উপকূলে মুসলিম শহর 
মোমবাসা, জানজিবার ও দারুস 
সালাম অতীত থেকেই প্রখ্যাত 
সমুদ্রবন্দর ও ব্যবসায়ের কেন্দ্র। 


পরবর্তীকালে অস্ট্রেলিয়ায় ইউরোপীয় 
নিয়ন্ত্রণ কঠোর হলে ১৯০১ সালে 
ইমিথেশন রেসাট্িকশন ত্যাক্ট পাস করে 
ইন্দোনেশিয়ার সাথে অস্ট্রেলিয়ার 
যোগাযোগ বিচ্ছিন করা হয়। ১৮৩৯ 
সালে টিম্বো নামে এক ম্যাকাসার 


ম্যাকাসার থেকে বছরে প্রতিবার মুসলমান পোর্ট এসিংটন থেকে 
বাণিজ্য নৌবহর যেত উত্তর অভ্যন্তরে গিয়ে আদিবাসীদের সাথে 
অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান ডারউইন শহরের যোগাযোগে ইন্টারপ্রেটারের 


___771.হ.) আত্তার্তহীদ ৪১ 
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(অনুবাদক) কাজ করেন। আলফ্রেড 


আরোহী । ১৭৯১ সালে ইন্ডিয়ার 


সিয়ারসি লিখেন, অনেক আদিবাসীর 


হায়দরাবাদ থেকে আসে সাজাপ্রাপ্ত 


মাঝে রয়েছে মালয় রক্তের প্রভাব । 


জিমরান রিয়াম নামে এক মুসলমান 


নামায পড়েছি। অবার্ন মসজিদের নাম 
গ্যালিপলি মসজিদ । তুর্কি ইমিগ্রান্টরা 
এটি তৈরি করেছেন। পাঁচ হাজার 


এদের চামড়ার রঙ হালকা কালো, 
আর চেহারা সুন্দর। মেয়েদের মধ্যে 
এটা স্পষ্ট । 

ধর্মান্তরিত মুসলমান লেখক বিলাল 


আটলান্টিক জাহাজে চড়ে । ওমান 
থেকে আসে সাজাপ্রাপ্ত নোয়ারদিন 


লোক বসার ব্যবস্থা এতে । লাকেম্বা 
মসজিদটি লেবাননি মুসলমানেরা তৈরি 


এমনকি বাংলা থেকে গেল জন 
জোহানেস নামে লন্ডনে সাজাপ্রাপ্ত এক 


কেল্যান্ড লিখেছেন, “মুসলমানদের 


ব্ক্তি। ইংরেজরা কখনো কখনো 


সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আদিবাসীদের 


মুসলমানদের নাম বদলাতে বাধ্য 


সংস্কৃতি ধ্বংস হয়নি, যা বলা যাবে না 


করত । 


যখন এ নিম্পেষিত সম্প্রদায় 


অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি এলাকায় 


পরবর্তীকালে অন্য বিদেশি সংস্কৃতির 
সংস্পর্শে আসে তের্থাৎ পাশ্চাত্য 


যানবাহনের সাথে জড়িত কাজে ইন্ডিয়া 
থেকে ১৮৬০ সালে দু'জন আফগান 


সংস্পর্শে অস্ট্রেলীয় আদিবাসী সংস্কৃতি 
ধ্বংস হয়)।” পিএম ওরসলে ঠিকই 
বুঝেছেন, “পার্থক্যটা স্পষ্ট ম্যাকাসার 
মুসলমানদের  মহানুভবতা ও 


মুসলমান ঈমান খান ও দোস্ত মুহাম্মদ 
এবং একজন হিন্দু উটচালক সামলাকে 
আনা হয়। পরবর্তীকালে আরও 
মুসলিম উটচালককে আনা হয়। 


গণতান্ত্রিক বোধ আর শ্বেতাদের 
সংকীর্ণতা ও বর্ণবাদ !আরলি এশিয়ান 
প্রেজেন্ট, ১৯৫৫, পৃ. ৮]। 


অস্ট্রেলিয়ার 
যোগাযোগ রক্ষা করে তত দিন 
আদিবাসীদের দিন ভালোই চলছিল 
১৬০৬ সালে ডাচ জাহাজ “ডুয়ুফকিন' 
এলো অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলে 
আর ক্যাপ্টেন কুক এলেন পূর্ব 
উপকূলে ১৭৭০ সালের নভেম্বরে 
জাহাজ নিয়ে। ১৭৮৮ সালে ইংরেজরা 
সিডনির নিকটবর্তী বোটানি উপকূলে 
নামে। 

রেকর্ভপত্র থেকে দেখা যায়, ক্যাপ্টেন 
কুকের জাহাজে মুসলমান নাবিকও 
ছিলেন। একজনের নাম জন হাসান। 
তিনি অস্ট্রেলিয়ার নরফক দ্বীপে ও 
পরবর্তীকালে তাসমানিয়ায় বাস 
করেন। ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজে 


(সায়েব)ট সুলতান। পরে তিনি 
করতেন। মুহাম্মদ কাসিম ছিল 


জুলাই'১৭ 


বিলাল কেল্যান্ড দুঃখ করে লিখেন, 
“যদিও অস্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরে অনেক 
অভিযানই নির্ভর করত উটের বহর ও 
তার মুসলিম চালকদের ওপর, তাদের 
সেবাকে কমই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। 
মালিকেরা এসব অভিযানের ।' 

এক তথ্যে দেখা যায়, ১৮৯৮ সালে 
অঞ্চলে ৩০০ জনের একটি মুসলিম 
বসতি গড়ে ওঠে। শুক্রবারে ৮০ 
জনের মতো মুসলমান জুমা পড়তেন 
দুটি মসজিদ গড়ে ওঠে সেখানে । এ 
মুসলমান অভিবাসীরা সবাই ছিল 
পরিবারবিহীন, নিঃসঙ্গ। যান্রিক 
যানবাহন প্রবর্তনের পর এ মুসলিম 
সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে 


যায়। 

১৯৯৪ সালের এক হিসেবে 
অস্ট্রেলিয়ায় ৫৭টি মসজিদ রয়েছে 
প্রথম মসজিদটি আফগান 


উটচালকদের দিয়ে আডিলেডে ১৮৯০ 
সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিডনি শহরের 
প্রথম মসজিদ নির্মিত হয় ১৯৬০ 
সালের দিকে সারি হিলস এলাকায়। 
তবে সবচেয়ে বড় মসজিদ লাকেন্বা ও 
অবার্নে। শেষের এ তিনটি মসজিদেই 


করে। সে এলাকায় অনেক বাঙালি 
মুসলমানের বাস। অস্ট্রেলিয়ায় নতুন 
মসজিদ ও মাদরাসা বা মুসলিম স্কুল 
তৈরিতে প্রবল বাধা আসে । সিডনির 
ডুরালং ভ্যালি রিসোর্টকৈ কিনে 
মুসলমানেরা স্কুল বানাতে গেলে প্রচ 
বাধা এসেছিল। এর আগে দক্ষিণ- 
পশ্চিম সিডনির ক্যামডেনেও একই 
ধরনের বাধা আসে। অস্ট্রেলিয়ান 
প্রটেকশন পার্টির চেয়ারম্যান ডারিন 
হজেস এক বিজ্ঞাপনে লিখেছেন, 
“আমি মসজিদ, যৌন-দোকান এবং যা 
অস্ট্রেলিয়ার সনাতন পারিবারিক 
মূল্যবোধকে নস্যাৎ করে, তার 
বিরুদ্ধাচরণ করব [সানডে মর্নিং হেরান্ড, 
২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮]।? 


নৃতত্ত ও সমাজতন্ত বিভাগের 
আযাসোসিয়েট প্রফেসর গেরি ডি বর্ডমা 
তার মস্কস ত্যান্ড মুসলিম সেটেলম্যান্ট 
ইন অস্ট্রেলিয়া ১৯৯৪ গ্রন্থে লিখেছেন, 
“অস্ট্রেলিয়া একটি খ্রিস্টান মুলুক। 
অস্ট্রেলিয়া সেক্যুলার নয়। অস্ট্রেলিয়া 
শুধু খিস্টান মুলুক নয়, এটা 
আযাংলিকান ও ক্যাথলিক মুলুক। গত 
শতাব্দীর মাঝ থেকে ক্যাথলিক ও 
আযাংলিকানরা হলো দেশের অধিক 
জনসংখ্যা। এখন আবার ক্যাথলিক 
বেশি। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে 
শতকরা ২৭ জন ক্যাথলিক আর ২৪ 
জন আযাংলিকান ।” মি. গেরি মেলবোর্নে 


আযালিকান পাদ্রিও। তার মন্তব্য 
তাৎপর্যপূর্ণ । 

প্রফেসর গেরি দুঃখ করে লিখেন, 
“যদিও বহির্বিশ্বে মাইক্রোফোনে 
মসজিদে মুয়াজ্জিনের আযান হয়, তবে 
অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় কাউন্সিলগুলো তা 


করেছে নিষিদ্ধ পৃ. ৫৬11” তিনি সমগ্ 
বিশ্বে মসজিদের গুরুতু উল্লেখ করেন, 


+33রররববব- আত্তান্তহীদ ও 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 
“কর্ডোভার গ্রেট মস্ক এত বিশাল যে, 


বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের 


একে ক্যাথলিক ক্যাথিড্রাল করাও 


করিনথিয়ন অংশে নির্দেশ রয়েছে, 


ইতিহাস, ধর্মতত্তা ও ধর্মীয় 
বিধিবিধানপ্তলো জানতে । এমনকি 


সম্পূর্ণ সফল হয়নি। মিসর ও মরকৌোর 
মসজিদগুলো পৃথিবীর প্রাচীনতম 


মেয়েরা মাথা না ঢাকলে চুল কেটে 


তারা বাধাগ্রস্ত হয় মুসলমানেরা যে 


নেড়ে হোক ।' তাই তো আমরা দেখি, 


বিরাট অবদান রাখে কলা, দর্শন, 


বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে ছিল সম্পৃক্ত; 


মাদার মেরির ছবি বা মূর্তিতে হিজাব, 


বিজ্ঞান, স্থাপত্যবিদ্যা ও সাহিত্যে তা 


সবচেয়ে পুরনো হলো মিসরের আল- 


আর নানেরা হধেস্টান সন্াসিনীরা) 


আযহার । এ বিশ্ববিদ্যালয়গ্ুলো বাহবা 


বোরকা পরেন। 


নিতে পারে কাসিক্যাল জ্ঞান-বিজ্ঞানের 


প্রফেসর গেরি লিখেন, “কোনো কোনো 


জানতে । ...মিডিয়া ইসলাম সম্পর্কে 
নেগেটিভ কাজ করে [পৃ ৮৬]।' 


অনেক কিছু রক্ষা করা ও তা বাঁচিয়ে 
রাখার জন্য, যখন ইউরোপীয় 


মুসলমান মহিলা বলেন, হিজাব 


প্রফেসর গেরি লিখেন, আমাদের 


পরিধানের জন্য তাদের চাকরি পেতে 


খ্রিস্টজগৎ অন্ধকারে ডুবেছিল। 
রেনেসার সময় এ জ্ঞানই তো সমগ্র 
ইউরোপে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আর 


ব্যবসায়ী নেতারা এশিয়ার সাথে 


অসুবিধা হয়। এক তথ্যদাতা মন্তব্য 


ব্যবসার কথা বলেন, তারা যদি 


তুলে ধরেন এভাবে: “আমরা 
পোশাকের কারণে কাজের স্থানে 


মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়ায় 
সফলকাম হতে চান, তাদেরকে 


পরবর্তী ইউরোপীয় ধর্মীয় দার্শনিক 
জ্ঞান ও ধর্মতক্ে যে ইসলামি প্রভাব 
পড়ে তা নিয়ে আরও অনুসন্ধান হওয়া 
উচিত। এ প্রভাবকে অনেক খাটো 


বৈরিতার শিকার ৷ অস্ট্রেলীয়রা ইসলাম 
ও মুসলমানদের সম্পর্কে অজ্ঞ। এটা 
সহজে মিটবে না যখন মিডিয়া আগুনে 


ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে । ...ঘদি 
অস্ট্রেলিয়া এশিয়ার কার্যকর স্থান 
পেতে চায়, তাহলে ইসলাম সম্পর্কে 


ঘি ঢালছে সব মুসলমানকে ধর্মান্ধ, 


করে দেখা হয়। তিনি লিখেছেন, 
“মুসলমানদের প্রবলভাবে সং 


সন্ত্রাসী ইত্যাদি লেবেল লাগিয়ে (পৃ. 


৮৪11” 


জানতে হবে। আশার কথা, অনেক 
অস্ট্রেলীয় মুসলমান রয়েছেন, যারা 
অন্য অস্ট্রেলীয়দের এটা জানাতে 


করতে হয় মসজিদ, স্কুল ও ইসলামি 


₹স্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণে । পাদরি 
প্রফেসর গেরি ডি দুঃখ করে লিখেন, 


পা্রি প্রফেসর গেরি ইসলাম ও 


গেরি আরও মন্তব্য করেন, ইচ্ছুক [পূ ৮৬]।” 
“অস্ট্রেলিয়ায় প্রকাশ্য মুসলমান হওয়ার 
এটা পরিণতি! তিনি লিখেন, 


“মসজিদের মতো পরিকল্পনাগুলো 


“ইসলামকে শুধু দানবরূপে চিহিত 


নির্মাণের প্রস্তাব পেশ করা হলে এর 
শক্তভাবে বিরোধিতা করা হয়। এটা 


করা হয়নি, একে বলা হয় ব্িটিশ 


মুসলমানদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা 
পোষণ করে মন্তব্য করেন, “মুসলিম 
সম্প্রদায়ের অন্ত্ভৃক্তিতে বহু সাংস্কৃতিক 


সাম্রাজ্যের শক্র। বিশেষ করে গত 


অস্ট্রেলিয়া চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে, 


বিশ্বাসই করা যায় না।' তিনি বলেন, 


শতকে গ্যালিপলি যুদ্ধে এ প্রচারণা 


“ইংল্যান্ড থেকে প্রথম জাহাজ বহর 


আর এতে অস্ট্রেলিয়া হবে শক্তিশালী 


চলেছিল। আর মিডিয়া এ ধরনের 


আসা মাত্র চার্চ অব ইংল্যান্ড ধর্মযাজক 


চিত্রকে তরতাজা রেখেছে। ১৯৭০ 


অস্ট্রেলিয়া ইতোমধ্যে হয়েছে; আরও 
সমৃদ্ধ হবে মুসলমানদের কর্মপ্রচেষ্টা, 


পাঠাল, আর অস্ট্রেলীয় সরকার বিভিন্ন 
খিস্টীয় সম্প্রদায়কে দিলো জমি। এ 


সালের তেলসংকটে, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান 
দ্বন্দে এবং উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় 


ধরনের সাহায্য মুসলমান বা অন্য 
ইমিগ্রান্টদের দেওয়া হয়নি ।' 

প্রফেসর গেরি বহু মুসলমানের সাথে 
সাক্ষাৎ করে তথ্য সংগ্রহ করে জানান, 
প্রায় অর্ধেক তথ্যদাতা মুসলমান 


মার্কিন মিডিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে 


জ্ঞান ও কলাকৌশল দিয়ে। উভয় 
সম্প্রদায়কে নতুন বিষয় জানতে হবে, 
সমঝোতা করতে হবে, সহিষ্ত্রতা ও 


অপবাদ ছড়াতে থাকে । এ মিথ্যাচারের 


স্বীকৃতি জাগরক করতে হবে 


ইতিহাস, এতে অস্ট্রেলীয়রা ইসলাম 


মুসলমানেরা নতুন কিছু জানতে ও 


সম্বন্ধে জানতে বাধাগ্রস্ত হয়। তারা 


সৃজনশীল কিছু করতে আগ্রহী ।' তিনি 


বাধা পায় ইসলামের বিভিন্ন ফিকহ, 


ইসলামের প্রশংসায় লিখেন, “বহু- 


বলেন, তারা হয়রানি, সংস্কৃতির প্রতি সহিষ্কুতা 
বিরোধিতা ও ধর্মীয় রন টি ইসলামে নতুন কিছু নয়। 
অসহিষ্ক্ুতার শিকার ।' ঞ টি র্‌ অনেক দেশে, যেমন_ স্পেন, 
প্রফেসর গেরি বলেন, //5:৮৮০০% /5১01 ফিলিস্তিন ও ইন্ডিয়ায় ইসলাম 
“পোশাকের কারণে মুসলমান ৬ ৬ বহু যুগ পর্যন্ত বহু সাংস্কৃতিক, 
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ও ঘৃণার বন্ত। এ প্রতিক্রিয়া 
হলো অস্ট্রেলীয়দের 
অজ্ঞানতার কারণে (আসলে 


জুলাই'১৭ 


৪ 


সাংস্কৃতিক বহুমাত্রা ছিল 


সমাজের মূল অবস্থান ।” 
তআত্তার্তহীদ ৪৩ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্ক।তি 


মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম 


আর ধর্মপ্রচারে মুসলিম সাধকদের 
মাধ্যমে বহুকাল পূর্ব হতেই এদেশে 


নিয়ে বঙ্গোপসাগরের 
উপকূলীয় বন্দর চট্টথাম বা সন্দ্বীপে 
পৌছতো এবং সেখান থেকে 
মিয়ানমার (বার্মা), মালয় উপদ্বীপ 
ইত্যাদি অতিক্রম করে চীনের ক্যানটন 
পর্যন্ত যেতো। আরবে ইসলামের 
আবির্ভাবের পরও বাণিজ্যসুত্রে তারা এ 
দেশে আসতো এবং তাদের সঙ্গে 
আসতো ধর্মপ্রচারক সুফি-সাধকগণ | 
এভাবে প্রাচীনকালে আরবদের এবং 
পরবর্তীকালে আরব মুসলিমদের 
বাংলায় যাতায়াতের ফলে বাংলার 
অধিবাসীরা আরবি ভাষার সঙ্গে 
পরিচিত হয়। কালক্রমে এ দেশীয় 


ব্যব্থা করা হয়। এভাবেই এ দেশে 
আরবি ভাষা চর্চার সূত্রপাত হয় । 

এবং ধর্মপ্রচারে মুসলিম সাধকদের 
মাধ্যমে বাংলা ভাষায় আরবি ভাষার 
মিশ্রণ শুরু হয়। বাংলাপিডিয়ায় উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, গ্রামাঞ্চল বিশেষত 
বৃহত্তর চট্টগ্রামের উপভাষার মোট 
শব্দের প্রায় অর্ধেক আরবি বা আরবি 
শব্দজাত। তবে বাস্তবতা হচ্ছে 


জুলাই'১৭ 


আরবি ভাষা চর্চা শুরু হলেও আজও 
তা ধর্মীয় গশীর ভেতরেই সীমাবদ্ধ 


লিখনী আমাদের দেশের দুণ্টাকার 
বিস্কুটের প্যাকেটেও লক্ষ্য করা যায়। 
এতেই অতি সহজে আমাদের কাছে 
আরবি ভাষার মর্যাদা, গুরুত্ব এবং এ 


রয়ে গেছে। আধুনিক জীবন-যাত্রার 
সাথে 
পরিবেশ এখনো এ দেশে তৈরি হয়নি । 
আরবি বর্তমান বিশ্বের 


ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুমিত 


সম্পৃক্ত আরবি ভাষা চর্চার হয়। 


আমরা বাহলাভাবী জনগোষ্ঠী দৈনন্দিন 
নিজেদের আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা- 


চেতনা, আশা-আকাজ্ফা, দুঃখ-বেদনা, 


মতামত ও অভিব্যক্তি ব্যক্ত করার 


ভাষার ব্যাপক সন রয়েছে। 
আমাদের প্রতিবেশী অমুসলিম দেশ 
ভারতেও এ ভাষার চর্চা ব্যাপকভাবে 


ব্যবহার করেন। জাতিসংঘ, আফ্রিকান 
ইউনিয়ন, ওআইসিসহ অসংখ্য 

আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিসিয়াল ভাষা 
হলো এই আরবি । শুধু তা-ই নয়; 


ক্ষেত্রে অসংখ্য আরবি শব্দ ব্যবহার 


করি। অর্থনৈতিকভাবে 
আরব দেশগুলোতে কর্মের সন্ধানে, 
ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, তি 


বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি 
দেশ হওয়ায় দৈনন্দিন ধর্মীয় প্রয়োজনে 
আরবি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার গুরুত্ব 
স্বাভাবিকভাবেই অনুভূত হয়। নামায 
পড়া, কুরআন তিলাওয়াত ও দু'আ 
পাঠ করা এবং কুরআন, হাদীস, 
তাফসীর (কুরআনের ব্যাখ্যা) ও ফিকহ 
(ইসলামী আইন)-এর বিধি-বিধান 


“ট্রেড ল্যাংগুয়েজ' হিসেবে এ ভাষা 


সঠিকভাবে জানার জন্য আরবি ভাষা 


অনারব দেশেরও প্রায় প্রতিটি পণ্যের 
মোড়কে শোভা পায়। পণ্যের গুণগত 
মান ও বিজ্ঞাপন সংবলিত আরবি 


শিক্ষার বিকল্প নেই। কারণ, ইসলামের 
বিশুদ্ধ ও মৌলিক জ্ঞান সবই আরবি 
ভাষায় লিখিত ও রচিত। এছাড়া 
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সা।হি।ত্য।-|সং।স্কূ।তি 


সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ, অত্যাধুনিক 


সৌদি আরবসহ আরবি ভাষা-ভাষি 


অদ্যাবধি আছে। এ সম্পর্ককে আরও 


তথ্য-প্রযুক্তির আবির্ভাব এবং পৃথিবীতে 
মানুষের জীবনাচরণ পরিবর্তনের ফলে 
আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন 
বিষয় সম্পর্কে গবেষণালন্ধ ইসলামের 
বিধি-বিধান জানার মুখাপেক্ষী হতে 
হয়। আধুনিক যুগ সমস্যার 
সমাধানকল্পে প্রতিষ্ঠিত অধিকাং 
ফিকহ একাডেমী ও ইসলামী আইন 
গবেষণা কেন্দ্র আরব দেশগুলোতে 
অবস্থিত। এখান থেকেই সাধারণত 
নতুন নতুন বিষয়ে ইসলামীকরণের 
যথার্থ ব্যাখ্যা এসে থাকে। 

তাই ইসলামের সকল বিষয়ে যথার্থ 
জ্ঞানার্জনের তাগিদে তথা ধর্মীয় 
প্রয়োজনে আরবি ভাষা চর্চা একান্তই 
জরুরি । বিশেষ করে ধর্মীয় প্রয়োজনের 
দিকটি ৪ আমরা গভীরভাবে চিন্তা 
দেরিতে আজ যত সমস্যা তার 


দেশগুলো হতে । প্রতিবছর বাংলাদেশ 


জোরদার করার জন্য আধুনিক আরবি 


হতে অসংখ্য জনগোষ্ঠী আরব 


ভাষা চর্চার বিকল্প নেই। কারণ, 


দেশগুলোতে পাড়ি জমাচ্ছে। কিন্ত 


আরবরা ব্যবসায়িক কার্য ক্রমসহ সকল 


তারা পেশাগতভাবে আরবি ভাষায় দক্ষ 


ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ব্যবহারকে গুরুতৃ 


না হওয়ায় যথার্থ বেতন-ভাতা ও 


দিয়ে থাকেন। এছাড়া আরবি ভাষা 


নানাবিধ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। 
ভারত-পাকিস্তানের মতো আমাদের 
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দেশেও যদি সরকারি ও বেসরকারি 


অর্থনৈতিকভাবে শালী বিশাল ভু- 


উদ্যোগে বিদেশগামী জনশক্তিকে 


খট্রে আরব বিশ্বে ব্যবসায়িক 


ভাষাগত দক্ষতাসম্পন্ন করে রফতানি 


সফলতা অর্জনের জন্যে আরবি ভাষা 


করা যেতো, তাহলে তারা আরো 


চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম । 


অধিক বেতন ও নানা সুযোগ-সুবিধা 


অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুসলিম 


ভোগ করতে পারতো, দেশে আরো 


অধ্যুষিত বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে 


অধিক পরিমাণে রেমিটেন্স আসতো । 


সরাসরি আরবি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার 


এদিক বিবেচনায় জাতীয় উন্নয়নের 


জন্য সরকারের তেমন কোনো ভূমিকা 


স্বার্থেই দেশে আরবি ভাষা চর্চার 


নেই বললেই চলে। যদিও এদেশে 


ব্যবস্থা করে এ ভাষায় দক্ষ জনশক্তি 
তৈরি করা প্রয়োজন। 


তিন. তি রর 


প্রধান কারণ হলো পবিত্র কুরআনের 
শিক্ষা থেকে আমাদের দেশের 


আরব দেশগুলোর সাথে 
সম্পর্ক সৃদৃঢ়করণে আরবি ভাষা চর্চার 


শিক্ষিতদের দূরে অবস্থান। এখানকার 


ব্যাপক ও সুদূর পরিকল্পনা থাকা 


মুসলমানদের মধ্যে যারা কুরআন পাঠ 


দরকার। কারণ আরবদেশগুলো 


করেন, তাদের সিংহভাগ অর্থ বুঝেন 


আমাদের দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও 


না। অর্থ ছাড়া শুধু রিডিং পড়াতেই 


উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে প্রচুর 


তারা ছওয়াব অর্জন করতে চায়। যারা 


পরিমাণে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে 


অর্থ বুঝে তাদেরও অনেকে ইসলামের 
খট্তি আমলে আবদ্ধ। ইসলাম যে 


বন্যা, সিডর, আইলা ও বিভিন্ন দুর্যোগে 
ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে আমরা 


পরিপূর্ণ জীবন-বিধান এবং তথাকথিত 
ধর্ম নয়, এটাই অনেকে জানে না। 


আরবদেশগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি 
অনুদান পেয়ে থাকি। অপরদিকে 


পবিত্র কুরআনে রাজনীতি, অর্থনীতি, 
প্রশাসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা জীবনের 
সকল দিক ও বিভাগেরই যে পথ 


অনেক আরব দেশ আমাদের চেয়ে 
রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্য 
প্রযুক্তিতে বহু ধাপ এগিয়ে গেছে। দক্ষ 


নির্দেশনা রয়েছে, অর্থ না জানাতে 


আরবি ভাষি হয়ে কুটনৈতিক সম্পর্ক 


তারা সেটা বুঝে না। ফলে ইসলাম 


জোরদারকরণের মাধ্যমে আমরা 


সম্পর্কে এক শ্রেণীর মুসলমানদের 


তাদেরকে কাছ থেকে সহজে রাষ্ট্রীয় 


মধ্যে বিরাট ভুল ধারণা রয়েছে এখান 
থেকেই সৃষ্টি খন্ডিত ইসলামের ধারণা । 


ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়নের 
রূপরেখা ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক নানা 


তাই প্রয়োজনে আরবি শিক্ষা বিশেষ 
দরকার । 

দুই. অধিক রেমিটেন্স 

অর্জনের লক্ষ্যে 

এদেশের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি 
বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিটেস আসে 


জুলাই”১৭ 


দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি। 


চার. ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে 

এতিহ্যাসিকভাবে স্বীকৃত যে, ইসলাম 
আগমনের বহু বছর পূর্ব হতেই 
এদেশের সাথে আরব দেশের 
বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক ছিলো এবং 


সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত আলিয়া 
মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি 
পড়ানো হয়, তবুও এসব প্রতিষ্ঠানের 
প্রতি আরবি বিশেষজ্ঞ সরকারি 
কর্মকর্তাদের নজর না থাকায় এবং 
শিক্ষা ব্যবস্থায় পেশাগত আরবির 
বিষয়াবলী সিলেবাসভুক্ত না করায় 
এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আধুনিক আরবি 
ভাষায় যোগ্য জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না। 
কওমি 


প্রতিষ্ঠনের উচিত হবে বর্তমানে বিশ্বে 
আরবি ভাষার অবস্থান, গুরুত্ব ও 
মর্যাদার কথা ভেবে অন্তত ধর্মীয় 
প্রয়োজনে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
স্বার্থে ভাষাগত দক্ষ জনশক্তি তৈরির 
লক্ষ্যে আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার 
প্রতি জোর গুরুতু দেয়া। সাথে সাথে 
আরবি পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে 
অর্থনৈতিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, 
খবরা-খবর এবং সরকারি ও 
বেসরকারি কর্মকা তুলে ধরে আরব 
উজ্জল করা। আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে সে তওফীক দান করুন। 
আমীন। 
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ক।বি।তা 


আমি যদি আরব হতাম 

কাজী নজরুল ইসলাম 

আমি যদি আরব হতাম 

আমি যদি আরব হতাম মদিনারই পথ 

এই পথে মোর চলে যেতেন নূর নবী হজরত । 
পয়জা তাঁর লাগত এসে আমার কঠিন বুকে 
আমি ঝর্ণা হয়ে গলে যেতাম অমনি পরম সুখে 


সেথা দিবানিশি করতাম তার কদম জিয়ারত 

মা ফাতেমা খেলত এসে আমার ধুলি লয়ে 

আমি পড়তাম তার পায়ে লুটিয়ে ফুলের রেণু হয়ে 
হাসান হোসেন হেসে হেসে 

নাচত আমার বক্ষে এসে 

চক্ষে আমার বইত নদী পেয়ে সে নেয়ামত। 
আমার বুকে পা ফেলে রে বীর আসহাব যত 
রণে যেতেন দেহে আমার আঁকি মধুর ক্ষত 

কুল মুসলিম আসত কাবায় 

চলতে পায়ে দলত আমায় 

আমি চাইতাম খোদার দীদার শাফায়ত জান্নাত ॥ 


জন্মভূমি 

নাসরিন সাথী 

নজরকাড়া রূপের আধার জন্মভূমি আমার 
হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি চরণ চুমি যে তার। 
এঁকে যাই এই মানসপটে তারি কত ছবি, 
পাহাড়-নদী গ্রামের সবুজ ভালোলাগে সবি। 
গাছেগাছে পাখপাখালির পাগল করা গানে 
চিত্ত জুড়ে নৃত্য আনে আরো কাছে টানে । 
আকাশ জুড়ে ছয় ঝতুতে মেঘের শত খেলা, 
অষ্টপ্রহর ধরে চলে মন হারানোর মেলা । 
জন্মভূমি তোমার প্রেমে কেউবা হল কৰি 


কেউ গেয়ে যায়,কেউ লিখে যায়,কেউ এঁকে যায় ছবি । 


বললে আমার দেশের কথা কাল পেরিয়ে যাবে, 
শান্তি-সুখের আধার এ দেশ কোথায় গেলে পাবে? 
আলোছায়ায় কোন মমতায় হৃদয় নিলো কাড়ি! 
তোমার কোলে জন্ম আমার মরতেও যেন পারি। 


জুলাই”১৭ 


ঘর বাধার স্বপ্ন 
আবদুল হাই ইদ্রিছী 
খড়কুটাতে ঘর বাধিবো 
পেতে স্বর্গ সুখ, 
সুখের আশে পেতে আছি 
আমার তপ্ত বুক। 


আসবে আলো সে ঘরেতে 
না কি লাগবে আগ্তন ঘরে 
মনের ভেতর ভয়। 


এই ভাবনায় দিনগুলো যায় 
হচ্ছে জীবন ক্ষয়, 
ভয়ের ভেতর পারছিনা যে 
করতে স্বপ্ন জয়। 


উত্তরে যাই দক্ষিণে যাই 
পূর্বতে যাই পশ্চিমে যাই 
সবই তো আবেগ। 


যা দেখি তা মেকি মেকি 
আসল কিছু নাই, 

বলনা তোরা একটু আমায় 
আসল কোথায় পাই? 


ঘর হয়েছে ছাই, 
ছলিমুদ্ির ঘরের ভেতর 
হলো না তোঠাঁই। 


মফিজুদ্দিন বসে থাকে 
মাথায় দিয়ে হাত, 

বোবা কান্নায় যাচ্ছে যে তার 
প্রতিটি দিন রাত। 


করমুদ্দিন সুখের আশে 
হয়ে গেলো লাশ, 

রেখে গেলো জীবনে তার 
ছিলো যত আশ। 


মেকি মেকি সবই দেখি 
আসল কিছু পাই না, 
আসল ছাড়া নকল দিয়ে 
ঘর বাঁধিতে চাই না। 
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গরমে বেশি বেশি ফল খেতে হবে 
ডা. আলমগীর মতি 


গরমে ভালো থাকা কি সহজ কথা! প্রকৃতপক্ষে আপনার 
প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততায় কোনো রদবদল হয় না। সকালে ক্লাস 
কিংবা কর্মক্ষেত্রে যাওয়া থেকে শুরু করে বিকালে বাসায় ফিরে 
পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো, কিছুই বাদ যায় না 
নিত্যকার রুটিন থেকে । অথচ সবকিছুতেই বির ঘটায় এই 
অসহনীয় গরম। 
তাজা ফল কেন খাবেন: গ্রীম্মকালীন সময়ে বাজারজুড়ে থাকে শুধু 
ফল আর ফল । এ সময়কার ফলগুলো হল তরমুজ, লিচু, আম, 
জাম, কীঠাল, আনারস, বেল, আখ, পানিফল, নাশপাতি 
ইত্যাদি। কলা, পেঁপে সারা বছরই পাওয়া যায় । গরমে প্রচুর ফল 
খান এবং দেহে সঞ্চয় করুন ভিটামিন ও খাদ্যশক্তি। 
তরমুজ: গ্রীষ্মের শুরু থেকেই বাজারে এবং রাস্তার পাশে অনেক 
জায়গায় স্তূপ আকারে সাজানো থাকে তরমুজ । আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে 
তরমুজকে বলে ফলের রাজা । তরমুজে রয়েছে তৃকে আর্দ্রতা 
জোগানোর অসীম ক্ষমতা । তরমুজ ভিটামিন এ ও সি সমৃদ্ধ 
ফল। এতে রয়েছে ৯৭ শতাংশ জলীয় অংশ সে জন্য গরমে 
তরমুজ খাওয়া ভালো, কারণ ক্রমাগত ঘাম হওয়ার জন্য যে 
জলীয় অংশ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, এটা তা ফিরিয়ে আনতে 
সাহায্য করে । এছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, হজমে সাহায্য করে 
ও কিডনির কাজকর্ম ঠিক রাখে । 
কাঠাল: আরেকটি পুষ্টিকর ফল হল কীঠাল । বাজারে প্রথমে কীচা 
কীঠাল ও পরে পাকা কীঠাল পাওয়া যায়। কীচা কাঠাল তরকারি 
আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ । গ্রীষ্মকালীন সময়ে গ্রাম- 
ংলার মানুষ ভাতের পরিপূরক হিসেবে পাকা কীঠাল খেয়ে 
থাকে, কীঠালের বিচিও খুব পুষ্টিকর ৷ ফাইবার বা আশ কীঠালে 
বেশি থাকার কারণে কাঠাল খেলে দূর হয়। 
গ্রীক্মকালীন ফলের মধ্যে লিচু আগে বাজারে ওঠে এবং এর 
জনপ্রিয়তা অনেক বেশি । খাদ্যমানের দিক থেকে লিচু একটি 
উৎকৃষ্ট ফল। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার, ভিটামিন ও 
খনিজ লবণ । রূপে-গুণে লিচু সবার প্রিয় ফল। 
আম: পাকা আম হল ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ফল। ১০০ গ্রাম আমে 
১০০০-১৫০০ আইইউ ভিটামিন এ থাকে, যার অভাবে অন্ধতসহ 
চোখের নানা রোগ, চুলপড়া, খসখসে চামড়া, হজমের সমস্যা 
ইত্যাদি দেখা যায়। এছাড়া আমে ভিটামিন বি ও সি, খনিজ 
লবণ, ক্যালসিয়াম ও প্রচুর খাদ্যশক্তি পাওয়া যায়। জাম শুধু 
পাওয়া যায় গরমকালেই । নানা রকম খনিজ পদার্থের মধ্যে জামে 
আয়রন থাকে সবচেয়ে বেশি । সে জন্য বলা হয় জাম খেলে রক্ত 


করে। পেপে সহজপাচ্য। গরমে পেঁপে অথবা সিদ্ধ করা কীচা 
পেঁপে অবশ্যই খাবারের তালিকায় রাখবেন। বেল আরেকটি 
পুষ্টিকর ফল। এতে আছে প্রচুর শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন ও 
খনিজ লবণ । গ্রীক্মের কাঠফাটা দুপুরে ১ গ্রাস বেলের শরবত 
খেলে কার না প্রাণ জুড়ায়। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে বেলের জুড়ি 
নেই। গরমকালে পানিফল আরেকটি পুষ্টিকর ফল। এতে 
শতকরা ৪.৭ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায় যা আপেল, আঙ্ঞর, কলা 
ও পেয়ারা থেকে বেশি । এছাড়া রয়েছে শ্বেতসার, খনিজ লবণের 
মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন ইত্যাদি। খাদ্যশক্তি 
পাওয়া যায় ১১৫ কিলোক্যালরি। ছোট শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই 
খেতে পারে অত্যন্ত পুষ্টিকর, দামে তুলনামূলকভাবে সস্তা, হাতের 
কাছে সারা বছরই পাওয়া যায় এমন একটি ফল কলা । ১০০ গ্রাম 
কলায় থাকে ১৫৩ কিলোক্যালরি শক্তি, শর্করা ৩৫ ভাগ, খনিজ 
লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, 
ভিটামিন বি ও সি। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ১টি করে কলা 
আমাদের অবশ্যই রাখা উচিত। এ গরমে একটু-আধটু পরিশ্রমেই 
বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ছে শরীর । তাই তৃষ্তা মেটাতে সঙ্গী করুন 
এমন সব ফল আর ফলের রস, যেটি ওষুধেরও কাজ করবে । 
আপেলের রস: আপেলের রস মস্তিষ্কে আ্যাসিটাইলকোলিনের 
মাত্রা ঠিক রেখে আলঝেইমার থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। 
আমাদের মস্তিক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ আছে, 
নাম আযাসিটাইলকোলিন। এটি মস্তিষ্কের স্মৃতি অংশের জন্য খুব 
দরকারি । কোনো কারণে যদি এটির মাত্রা কমে যায়, তাহলে 
সেই মানুষটি আলবঝেইমার রোগে আক্রান্ত হবে । অর্থাৎ মানুষটি 
তার ছোট ছোট স্ৃতি হারাবে । এ ক্ষেত্রে আপেলের রস হতে 
পারে সহজ সমাধান। 

আনারসের রস: আনারস তৃষ্ণা তো মেটায়ই, বাড়তি হিসেবে 
আনারসে থাকে বোমেলেইন নামের এমন এক ধরনের এনজাইম, 
যা ত্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এজেন্ট হিসেবে কাজ করে শরীরে এবং 
আর্থাইটিসের জন্য হাড়ের সংযোগস্থলের ফোলা ভাব এবং ব্যথা 
কমিয়ে দেয় আনারস । এক গবেষণায় বলা হয়, যেসব রোগী 
হাটুর ব্যথায় অস্থিও আর্থাইটিস) ভুগছেন, তাদের জন্য আনারস 
সত্যিকারের অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ওষুধের বিকল্প হিসেবে কাজ 
করে। 

কমলার রস: এখন বছরজুড়ে বাজারে পাওয়া যায় কমলা। 
কমলার রসে থাকে হেসপেরিডিন নামের এক ধরনের ত্যান্টি- 
অক্সিডেন্ট । এটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় । রক্তনালির কর্মক্ষমতা 
বাড়িয়ে দেয়। এক গবেষণায় দেখা যায়, যারা দেনিক ৫০০ 
এমএল কমলার রস খায়, তাদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রিত থাকে অন্য 
ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক বেশি । 

আই্রুরের রস: আঙুরের রস সুস্বাদু তো বটেই, ওজন কমাতেও 


পরিষ্কার হয়। এছাড়া সর্দি-কাশি, হজমের গুগোল ও বাতের 
অসুখে জাম উপকারী । এ সময়কার আরেকটি সুস্বাদু ও ভিটামিন 
সি সমৃদ্ধ ফল আনারস । সর্দি-কাশিতে আনারস খেলে শ্রেচ্মা ও 
মিউকাসকে তরল করে । ফলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। 

পাকা পেঁপে: ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ফল হল পাকা পেঁপে । ১০০ গ্রাম 
ফলে ভিটামিন এ থাকে ১১১০ ইউনিট । এছাড়া থাকে প্রচুর 
শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন বিওসি, খনিজ লবণ এবং খাদ্যশক্তি । 
কীচা পেঁপেও অত্যন্ত পুষ্টিকর সবজি । পেঁপের সাদা আঠায় 
প্যাপেইন নামক এনজাইম থাকে, যা প্রোটিন পরিপাকে সাহায্য 


জুলাই'১৭ 


উলে-খযোগ্য ভূমিকা রাখে । ওজন কমানোর জন্য শরীর সম্পর্কে 
সচেতন মানুষ কায়দা-কসরতের অন্ত রাখে না। শরীরচর্চা, 
আধপেটা খেয়ে থাকা সবকিছুই চলে সমানে । কিন্তু যারা এতসব 
ঝক্কিতে যেতে চায় না, তাদের জন্য আছে এক সহজ সমাধান । 
আউ্ররের রস হতে পারে তাদের জন্য একমাত্র ওষুধ । 

এছাড়া আপনি প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় শসা, গাজর 
রাখতে পারেন । পাশাপাশি লেবুর শরবত এবং কচি ডাবের পানি 
পান করতে পারেন। যা আপনার শরীর-মন দুটোকেই রাখবে 
সতেজ । আর তৃকে ফিরে আসবে তারুণ্য আর লাবণ্য । 


7... আত্তার্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
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